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৩০৭৭৪ 
পেশ কালাম 


হামদ ও সালাতের পর... 

নামায শিক্ষা ও ইমামগণের যিম্মাদারী” নামক আমার সংকলিত একটি পুস্তিকা 
পাঠকদের খিদমতে পূর্বেই পেশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি অধ্যায় ছিল- 
“পুরুষের নামাযের ধারাবাহিক ১০০ মাসায়িল”। পুস্তিকাটি নামায সহীহ-শুদ্ধ করার 
ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছিল। তবে সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে এ পুস্তিকার প্রতিটি 
মাসআলার সঙ্গে তথ্য-প্রমাণ সংযুক্ত করা হয়নি। এ সুযোগে কিছু সরলমনা 
মুসলমান ভাই- সালাফীদের (তথাকথিত আহলে হাদীস) প্ররোচনায় বিভিন্ন ফিৎনা 
ও বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছিলেন। এমনকি অনেকে হানাফী মাযহাবকে দুর্বল কিংবা 
কিয়াসনির্ভর ভাবতে শুরু করেছিলেন। 


এ সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা প্রত্যেকটি মাসআলার সঙ্গে কুরআন ও 
হাদীসভিত্তিক দলীল-প্রমাণাদি সংযোজন করে একটি নতুন কিতাব প্রস্তুত করার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করি এবং পূর্বের নামের পরিবর্তে “কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 
নবীজীর নামায” নাম নির্বাচন করি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার ফযল 


ও করমে সেই কিতাৰ আমরা এখন পাঠকদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি। 


আমরা কিতাবটি নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি; তারপরও কিছু ভুল- 
ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। বিজ্ঞ পাঠকের নজরে পড়লে অবশ্যই অবগত 
করার একান্ত অনুরোধ রইল, যাতে আমরা সংশোধন করে নিতে পারি। 


এ পর্যায়ে বান্দার শোকরগোযারী হিসেবে বলছি, এই কিতাব প্রস্তুতকালে মৌলবী 
মাসউদুল হাসান-সহ অনেকে অনেকভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে। তবে 
তাদের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ছে আযীযাম মৌলবী সাঈদুর রহমানের নাম। 
আল্লাহ তা"আলা তাদের সকলকে ইলমে নাফে' দান করুন এবং কিতাবটি 
সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। আমীন! 

বিনীত 

মুফতী মনসূরুল হক 

(প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস) 

জামি-আ রাহমানিয়া আরাবিয়া 

আলী ত্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা 
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কিতাব সম্পর্কে কিছু কথা 

১. এই কিতাবে আমার লিখিত “নামায শিক্ষা ও ইমামগণের 
১০০ মাসায়িলকেই যথেষ্ট পরিমার্জিত ও দলীলসম্বদ্ধ করে উপস্থাপন 
করা হয়েছে। তাই কিতাবটি উল্লিখিত পুস্তিকার সংশ্লিষ্ট অংশের 
পরিমার্জিত সংস্করণ বলে বিবেচিত হবে। কোন বক্তব্যে ভিন্নতা থাকলে 
এই কিতাবের বক্তব্যই চূড়ান্ত গণ্য হবে। 

২. মৌলিকভাবে এই কিতাবে পুরুষের নামাযের ধারাবাহিক বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের নামাযে কিছু পার্থক্য আছে; এখানে তা 
এবং “নামায শিক্ষা ও ইমামগণের যিম্মাদারী” পুস্তিকাদ্বয়ের সং 
অংশ [কিতাবুসসুন্নাহ, প্র. ৩২, ১০৩] 

৩. বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এই কিতাব বা অন্য কোন কিতাব 


এককভাবে নামায শেখার জন্য যথেষ্ট নয়। সুন্নাহসম্মত নামায সরাসরি 
আলেমদের কাছ থেকেই শিখতে হবে। এই কিতাবের উদ্দেশ্য নামায 
শিক্ষা দেওয়া নয়; বরং আলেমদের কাছ থেকে নামাযের সুন্নাহসমাত 
পদ্ধতি শিখে নেওয়ার পর তা স্মরণ রাখা এবং তার অনুকূলে যে 
ক্ষেত্রে সহায়তা করাই এই কিতাবের উদ্দেশ্য। 


অনুরূপভাবে এই কিতাব থেকে দলীল গ্রহণ করে কোন আলেমের 
উপর আপত্তি করাও এই কিতাবের উদ্দেশ্য-পরিপন্থী। কোন আলেমের 
শেখানো পদ্ধতির সাথে যদি এ কিতাবের কোন বিবরণের ভিন্নতা 
পরিলক্ষিত হয়; তবে আদবের সাথে সে আলেমের নিকট জানতে 
চাওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে পরামর্শসাপেক্ষে আমাদের 
নিকট প্রশ্ন আকারে পাঠানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের কোন ভূল 
থাকলে আমরা সংশোধন করে নেবো ইনশাআল্লাহ। 
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৪. কিতাবটি সংকলনের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল, 
এজন্য অল্প ও জরুরী উদ্ধৃতি দিয়েই আমরা ক্ষান্ত থেকেছি। কিতাবের 
শেষে তথ্যপঞ্জিতে উদ্ধত কিতাবগুলোর নাম- লেখক, প্রকাশনী ও 
প্রকাশকালসহ লিখে দেয়া হয়েছে। তবে এই কিতাব প্রস্তুত করার 
ক্ষেত্রে তথ্যপঞ্জিতে উল্লিখিত কিতাবগুলোর বাইরেও আমরা বহু 
কিতাবের সহায়তা নিয়েছি। কিতাবে সেগুলোর নাম উল্লেখ না থাকায় 
তথ্যপঞ্জিতে তার বিবরণ আসেনি। 


৫. তথ্যপঞ্জিতে কিতাবগুলোর যে প্রকাশনী ও সংস্করণ উল্লেখ করা 
হয়েছে, উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমরা সাধারণভাবে সেগুলোই অনুসরণ 
করতে সচেষ্ট থেকেছি। তা সত্তেও দুই-এক জায়গায় ভিন্নতা ঘটে 
থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠকের প্রতি অনুরোধ, নির্দিষ্ট উদ্ৃতিটি 
নির্দিষ্ট প্রকাশনীর ছাপায় না পেলে যেন একটু কষ্ট করে অন্যত্র খুঁজে 
দেখেন; আশা করি পেয়ে যাবেন। 


৬. এই কিতাবে প্রায় সব জায়গায় সহীহ বা হাসান পর্যায়ের হাদীস 
উল্লেখ করা হয়েছে। দুই-এক জায়গায় হয়তো সাধারণ পর্যায়ের জয়ীফ 
হাদীস এসে থাকতে পারে; তবে শান্ত্রীয় বিচারে তা আমলযোগ্য এটুকু 
নিশ্চিত হয়েই তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেকটি হাদীসের 
সাথে আমরা সনদের মান উল্লেখ করে দিয়েছি; তাই পাঠক সংশ্লিষ্ট 
জায়গাগ্তলোতে দেখে নিতে পারবেন। 


৭. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসের ক্ষেত্রে শুধু সূত্র উল্লেখ 
করা হয়েছে। আলাদাভাবে হাদীসের মান উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য 
ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা হাদীসের সুত্র ও শাস্ত্রীয় মান উল্লেখ করে 
দিয়েছি। হাদীসের মান বেশিরভাগ স্থানে মুহাদ্দিসীনে কেরামের 
উদ্ধতিতেই উল্লেখ করেছি। কোথাও একান্ত না পাওয়া গেলে 
মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্বীকৃত নীতি অনুসরণ করে আমাদের পক্ষ থেকে 
সনদের মান উল্লেখ করা হয়েছে। 
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৮. হাদীসের “তাখরীজ' এবং মাসআলাগুলোর শাস্ত্রীয় আলোচনা 
আরবীতে করা হয়েছে। বাংলায় তার সারাংশ অল্প কথায় পেশ করার 
চেষ্টা করা হয়েছে। কিতাবটির মূল অংশে কোন টাকা ব্যবহার করা 
হয়নি। মাসআলাগুলোর যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন, রুকুর 
কাজ এতটি, সিজদার কাজ এতটি- এগুলো বিন্যাসের অংশ; 
অকাট্য কোন বিষয় নয়। অন্য কারও গণনায় কমবেশি হতে পারে। 


৯. হাদীসের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা “ফুকাহায়ে কেরামের" 
মুখাপেক্ষী; ইমাম তিরমিযী রহ. সুনানে তিরমিযীতে (হাদীস নং 
৯৯০) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলেন, 
“হাদীসের অর্থ ফুকাহায়ে কেরাম বেশি জানেন।” তাই এই কিতাবে 
ফুকাহায়ে কেরামের প্রচুর উদ্ধৃতি আনা হয়েছে। অবশ্য হাদীসের ভাষ্য 
থেকে মাসআলা একদম পরিক্ষারভাবে বুঝা গেলে সেক্ষেত্রে ফুকাহায়ে 
কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা রক্ষা করা হয়নি। 


সতর্কতার সাথে সেটিরই অনুসরণের চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা 
ফিকহের স্বীকৃত চারটি ধারার মধ্যে হানাফী ফিকহের ধারা অনুসরণ 
করেছি। 


১০. সাধারণভাবে আমরা মারফু” হাদীস উল্লেখ করেছি। তবে কোথাও 
মারফু” হাদীস পাওয়া না গেলে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের 
উক্তি উল্লেখ করেছি। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা রহ.-সহ অন্যান্য 
ফুকাহায়ে কেরামের মাসআলা আহরণের নীতি। এ বিষয়ে ইমাম আবু 
হানীফা রহ.-এর বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, “ফাযায়িলু আবি হানীফা, 
ইবনু আবিল আওয়াম” বর্ণনা নং. (১৪২) 
১০:১৪০৭০৮০:৭ ৭৭ ৩১:৭ ৫5৬৩ 304৮৮০0২০3০ ৭৯১০১৬০৪০।০৩৬০০০৪৪:৭১৪৪০৪০৩৪ ৪০4০৮ 
0১88০৩০41৯১253),40 ৮৮3 ০৩০০০ ৪ এ) ০০40০৮০১০০১ ০৭৯,১৭৫ 
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সূচীপত্র 


এক নজরে ১০০ মাসায়িল 


মাসায়িলে কিয়াম ২৭ টি 

দাঁড়ানো অবস্থায় ৭ কাজ 
পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে সোজাভাবে রাখা। 
উভয় পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক পরিমাণ ফাঁক রাখা। 
উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও গোড়ালির মাঝে সমান দূরত্ব রাখা। 
তাকবীরে তাহ্রীমা শুরু করা পর্যন্ত হাত ছেড়ে রাখা। 
সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো। 
ঘাড় স্বাভাবিক রাখা। চেহারা জমিনের দিকে না ঝৌঁকানো। 
সিজদার জায়গার দিকে নজর রাখা। 

হাত উঠানো অবস্থায় ৮ কাজ 
হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝৌকানো। 
হাত কান পর্যন্ত উঠানো। 
হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক রাখা। 
হাতের তালু সম্পূর্ণ কিবলামুখী করে রাখা, আঙ্গুলের মাথা বাঁকা না রাখা। 
তাকবীরে তাহরীমার আগে নামাযের নিয়ত করা। 
তাকবীরে তাহ্রীমা শুরু করা। তাকবীর সংক্ষিপ্ত করা, লম্বা না করা। 
তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাত না ঝুলিয়ে সরাসরি হাত বাঁধা। 
হাত বাঁধার ৪ কাজ 
ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা। 
ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্াঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কজি ধরা। 
বাকি আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। 
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সুরা ফাতিহা পড়ার পর নীরবে আমীন বলা। 
সুরা মিলানো। 
সুরার শুরু থেকে মেলালে পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়া। 
মাসনূন কিরা“আত পড়া। 
মাসায়িলে রুকু ১২টি 
রুকুতে ৯ কাজ 
তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে যাওয়া। 
উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধরা। 
হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা রাখা। 
উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা। 
মাথা, পিঠ ও কোমর এক সমান রাখা। 
পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সোজা রাখা। 
পায়ের দিকে নজর রাখা। 
রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ পড়া সুন্নাত। 
রুকু করা ফরয এবং রুকুতে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব। 
রুকু থেকে উঠার সময় ৩ কাজ 
রুকু থেকে উঠার সময় “সামি “আল্লাহু লিমান হামিদাহ, বলা। 
রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং এক তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করা। 
রুকু থেকে উঠার সময় মুক্তাদীর “রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ” বলা। 


মাসায়িলে সিজদা ৩৫টি 
সিজদা অবস্থায় ২০ কাজ 
তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় যাওয়া । 
সিজদায় স্বাভাবিকভাবে যাওয়া, নুয়ে না যাওয়া। 
( প্রথমে) উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা। 
( তারপর) হাত রাখা। 
(তারপর) নাক রাখা। 
(তারপর) কপাল রাখা। 
উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা ও কানের লতি বরাবর রাখা। 
হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা। 
আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে সোজাভাবে রাখা। 
দু'হাতের মধ্যখানে চেহারা রাখা যায় এ পরিমাণ ফাঁক রাখা। 
নাকের অগ্রভাগের দিকে নজর রাখা। 
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উরু সোজা রাখা যেন পেট উরু থেকে পৃথক থাকে। 

উভয় বাহু পাঁজর থেকে দূরে রাখা। 

কনুই মাটিতে বিছিয়ে না দেওয়া এবং রান থেকে পুথক রাখা। 

উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা। 

পায়ের আঙ্গুলের মাথাগুলো যথাসম্ভব কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। 

দুই পায়ের আঙ্গুল জমিন থেকে না উঠানো। 

দুই পায়ের মধ্যখানে ফাঁক রাখা। 

কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ পড়া সুন্নত। 

সিজদা করা ফরয ও সিজদায় এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব। 
সিজদা থেকে উঠার সময় ১৫ কাজ 

তাকবীর বলতে বলতে সিজদা থেকে উঠা। 

(প্রথমে) কপাল উঠানো। 

(তারপর) নাক উঠানো। 

(তারপর) উভয় হাত উঠানো। 

দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে স্থিরভাবে বসা। 

বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা। 

ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা। 

ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। 

উভয় হাত উরুর উপর হাঁটু বরাবর বিছিয়ে রাখা। 

নজর দুই হাঁটুর মাঝের দিকে রাখা। 

দুই সিজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় দু'আ পড়া। 

তাকবীর বলা অবস্থায় পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সিজদা করা। 

দ্বিতীয় সিজদার পর পরবর্তী রাকা“আতের জন্য পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়ানো। 

হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো | বিনা ওযরে যমীনে ভর না দেওয়া। 

সিজদা হতে সিনা ও মাথা স্বাভাবিক সোজা রেখে সরাসরি দাড়াঁনো। 


মাসায়িলে কুউদ (বৈঠক) ২০টি 
বসা অবস্থায় ১২ কাজ 
বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা। 
ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা। 
ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। 
উভয় হাত উরুর উপর হাঁটু বরাবর বিছিয়ে রাখা। 
বসা অবস্থায় মাথা ও পিঠ সোজা রেখে নযর দুই হাঁটুর মাঝের দিকে রাখা। 
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আত্তাহিয়্যাতু পড়া। 
59 সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা এক সাথে মিলিয়ে বৃত্তাকারে 
ধা। 

লা ইলাহা বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য উচু করে কিবলার দিকে ইশারা করা। 
এভাবে বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত হালকা বাঁধা অবস্থায় রাখা। 
আখেরী বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ শরীফ পড়া। 
অতঃপর দু'আয়ে মাসূরা পড়া। 

সালাম ফেরানোর ৮” কাজ 
সালামের সময় নিয়ত করা 
উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করা এবং সালাম বলতে বলতে চেহারা 
ঘোরানো। 
প্রথমে ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরানো। 
সালামের সময় ডানে-বামে শুধু চেহারা ফিরানো । 
চেহারা ঘোরানোর সময় নজর কাঁধের দিকে রাখা। 
উভয় সালাম সংক্ষিপ্ত করা এবং দ্বিতীয় সালাম আস্তে বলা। 
মুক্তাদীগণের ইমামের সাথে সাথে সালাম ফেরানো। 
মাসবুকের জন্য ইমামের দ্বিতীয় সালাম শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। 

পুরো নামাযের ৬ মাসায়িল 
মাঝের তাকবীরগুলো পূর্ববর্তী রুকন থেকে আরম্ভ করে অপর রুকনে পৌঁছে শেষ 
করা। 
প্রত্যেক রুকনের আমল পুর্ণ হওয়ার পর পরের রুকনে যেতে বিলম্ব না করা। 
হাই আসলে যথাসম্ভব দমিয়ে রাখা এবং মুখে হাত রাখা। 
হাঁচি আসলে হাত বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নেওয়া ও নীচু শব্দে হাঁচি দেওয়া। 
নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তরে নামাযের খেয়াল রাখা। 
পঠিত সূরা বা দু'আ সমূহের প্রতি অন্তরে খেয়াল করা। 
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১০ 


৮ ৩৯১৭০ ০০৪ 
দলীলসহ পুরুষের নামাযের ১০০ মাসায়িল 
মাসায়িলে কিয়াম ২৭টি 
দাঁড়ানো অবস্থায় ৭ কাজঃ 
১. (১) পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে সোজাভাবে রাখা। 
3:০০] ৮৮9 ক এ এ এ ০595 এপস এ৯ ১০০ তা 14৪ ঝ। ৬৯) 2৮৯ এ ৩৪ 
0 2 5০০১ ৮৮ 2১৬০ এ 19:09 74958 54505599 -৯ ০০৬প 
(7০) ) ৫০৮০৮৯৮ ও ৬০১৯৪ (৬৯ ০৯৮৮6 ০৫ 80755 25 আও 

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাষি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী & মসজিদের 
এককোণে বসা ছিলেন। এমন সময় একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। 
নবীজী ঞ তাকে বললেন, তুমি যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করবে তখন 
উত্তমরূপে উযু করবে। তারপর কিবলামুখী হবে। তারপর তাকবীরে 
তাহরীমা বলবে। - সহীহ বুখারী (৬২৫১) 


| এ আর্ত ৪9 ৩৯ 5৩ ০৮০৬ ০৮ 2 ৩৪ প9৮] 3০:49 প৮৯ ৩ ৩ 
৫4০৪ 4565 বেগ 8৮51৮224451 52৫ 


শে ১৬1৯১ (থান) ৫২৬৯৮ ও ০01 ০৩৪ ৫০৯ ০১ 


অর্থ : হযরত তঁউস রহ. বলেন, আমি নামাযে হযরত ইবনে উমর রা. 
এর মত- চেহারা, দুই হাত এবং দুই পা অধিক কিবলারোখ করে 
রাখতে কাউকে দেখিনি। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৩৬), 
হাদীসটির সনদ সহীহ। 


লক্ষণীয় যে, এখানে প্রথম হাদীসে কিবলারোখ হওয়ার কথা উল্লেখ 
আছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় কোন কোন অঙ্গ কিবলার দিকে রাখা কর্তব্য 
তার উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে দুই পা-ও অন্তর্ভূক্ত। রর 
705 
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২. (২) উভয় পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক (চার আঙ্গুল, উধ্র্বে এক 
বিঘত) পরিমাণ ফাঁকা রাখা। 
০০ ও এ ত৮ 20 2১০০ ও এও ৪৪ ০ ০৮ ৪৪ টি 20৩ ৮৯ ৩ ৩৮ 
3 ০৬০৯ ৩% 0০০ ০ 5৪১ ০৮৮ | ০5 ৫০৪১ ৩০ 0০১ ৩৩১ ০৩ ৮৫৪ 
ও 300 ১২৪ 1০) ০5৮4১ ৩৪৮ 2০০7৮ ০০] ০৪৭ সিট এজ ০০৪ 
৫২ (শা ১১) ৫4৪০৯ 
১০৩ এন ও ৩৪ ৩৪৩ 0 খন 2০9] ৩০ ১৪৮ 0০৭11) "জঞ্ণ ৪ ৬৮ এ৬ 
১৯৯৪] এ] ক» এ এ শেতপে শ০ 
করলাম, নামাযে দুই পা মিলিয়ে রাখা কেমন? তিনি বললেন, 
এভাবে একেবারে মিলিয়ে দেবে না, বরং মাঝামাঝি দূরত্বে রাখবে। 
এরপর ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, নাফে" রহ. আমাকে বলেছেন, 


ইবনে উমর রাযি. দুই পা একেবারে ছড়িয়ে দিতেন না, আবার 
মিলিয়েও দিতেন না, বরং মধ্যম পরিমাণ ফাঁক করে রাখতেন। - 
মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৩৩০০), হাদীসটির সনদ সহীহ। 


উল্লেখ্য, ফুকাহায়ে কেরাম মধ্যম পরিমাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে চার 
আঙ্গুলের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আইনী রহ. “ওয়াকি-আত” 
আঙ্গুলের হিসেবে চার আঙ্গুল ফাঁক থাকা উচিৎ; কারণ এটি 
(স্বাভাবিক হওয়ার কারণে) «খুশ” ও বিনম্রতার অধিক নিকটবর্তী 
[বিনায়া ২/২৫২] 


বলাবাহুল্য, মোটা মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা ভিন্ন হতে পারে। সে 
কারণে তার দুই পায়ের মাঝে ব্যবধান আরেকটু বেশি হতে পারে। 


৩. (৩) উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও গোড়ালির মাঝে সমান দূরত্ব রাখা। 


বী 
105 
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১২ 


এ এক 8০6 এ ৬৬০৯ 1458 পা ৩2 ৬৪ 6 এ আপ ০ ৪৪) ৬৪ 

-বর্2]| ৩2 

0 ০৫১ ৫৮০০৯ ও ৬০১এএ 1552 এ ৬৮১ (০) ৫০০৮৮ ও ১9১ ঠাই ০০৮ 

০৮9 ৩৫ ৬০৭৬৪৮ 0) ৫৪1 ০০৮ ও ভিজ ৩১ ৫) ৫৪৭৪৮ ও 

শেল ০০ ০১৬০ ০০৪৪ ৫৭৮ 

৫3৮ ০ ০০৭] গঠপা ০১৮৯৮ 0১৭1) ৫5১৩ ০০৪৪৮ ও ৬ ফ১০। ৪৪ 

অর্থ: হযরত যুর“আ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, আমি ইবনে যুবাইর 

রাষি.-কে বলতে শুনেছি, দুই পা সোজাভাবে কাতারের উপর রাখা 

এবং হাতের উপর হাত রাখা সুন্নাত। - সুনানে আবু দাউদ (৭৫৪)। 
বর্ণিত। (সুনানে কুবরা ২/২৮৮)। 


হল, দুই পায়ের মাঝে ফাঁক রেখে সোজাভাবে রাখা। [ফয়যুল বারী 
(২/৪৫৯)] 


41 ১০ ৫5৮2০ ৬ ৮৯:00 ০০9৮০ ০৮ ০০৮ 0 ৮১5 ০ 00 ৬৯ ০% ০৪ 
0:00 ০৩০ (০ কটি ০৫4৮539 9 এস হা ওলা আসা ০ ৩৪ 

শপ ১৬০৯ তন ০)৫০৮৯ 
অর্থ: হযরত তৃউস রহ. বলেন, আমি নামাযে হযরত ইবনে উমর রা.- 
এর মত- চেহারা, দুই হাত এবং দুই পা অধিক কিবলামুখী করে 
রাখতে কাউকে দেখিনি। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৩৬), 
হাদীসের সনদ সহীহ। 


বি.দ্র. দুই পা সোজাভাবে কাতারের উপর কিবলারোখ করে রাখলে 
দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও গোড়ালির মাঝে সমান দূরত্ব থাকে। 


৪. (8) তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা পর্যন্ত হাত ছেড়ে রাখা। 


বী 
105 





ড/%5%4081561078175001-0010. 1115191] 415181071 7110581 4১1212  %5%55519181011]17055.00107. 


একি সু) 4525 2১৩০ ৫ 8:4৫ ০৯৪ ০৪44 ৬6 একি কর ৮৮৬৬৮ 
2 গজ 09৮ তত পুল ক এ এ 2 ৬ এ6 লি পররনিকি পু 
177710225 ৪ 
€৩/৮০৩৯ ও66)4 155) ক ৮৪৩ তে 5) 0 এ /1) ৫4০০৯ ও ১৪১ 907০১] ০ 
৬৯৮১ ০০ তক কি পি ৩ ১১৫ ৬৪০ এডি ৪৪৮ ও ৯] ০ 
:৬-০০৩| ০৬৫ এ) ৬১৩১০ ৫০০৯৪ (8৬৬) ৬ ৩। ৫০০৯৮০৯7 তঁকি৬ ৩৪ ৪৮ ৩৪ 
.0০৪০ ১৪১ এ 12)5 ৫০০ ৩ ৬২০৯০০৮ 
অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাষি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই হুযুর ঞু এর নামায দেখব, 
তিনি কীভাবে নামায পড়েন। তিনি বলেন, অতঃপর হুযূর 
দাঁড়ালেন এবং কিবলামুখী হলেন। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা 


বললেন এবং দুই হাত দুই কান বরাবর উঠালেন। তারপর ডান হাত 
দ্বারা বাম হাত ধরলেন। - সুনানে আবু দাউদ (৭২৬), সহীহ ইবনে 
খুযাইমা (৪৭৭), হাদীসটি সহীহ। 


এই হাদীসে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাষি. নবীজী ঞ্ু এর নামাযের 

বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এখানে নামাযের পূর্বে হাত বাঁধার কোন 

কথা নেই। নবীজী তাকবীরে তাহরীমার পরে নাভীর নিচে হাত 

বেধেছেন। 

৫.(৫) সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো। 

৩4৩৪ ৪১০০] এ 7919] ০১ এক ঞ। ও এ 45০9 ০৬৮ 2৩০ ০৬০৬৬ আলী জো ৩৪ 
৫৮০ 

ও ৯৯) ৫ শৈল তি ৬২৭৬ ৩৯৮ 205 টে) ৫৮ ও ৬০০৭। (ই সান 


২৫২৯০) ৩৩৯ ৩29 (১৬) 28৯ ৩ ৫ ৮৮৮৮৯৮ 


বী 
105 
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অর্থ : হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. হতে বর্নিত, তিনি 
বলেন, নবীজী ভু যখন নামাষে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে 
দাঁড়াতেন। -সুনানে তিরমিযী (৩০৪), তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে 
সহীহ বলেছেন। 
৬. (৬) ঘাড় স্বাভাবিক রাখা । চেহারা জমিনের দিকে না ঝৌঁকানো। 
&। 4১০১ ০০৬০ ৩৭ ৮৯ ও ০৬০৬৭ এ থা স্পা 20৩ ০৬ ৩৫ ১৯৮ ৩৪ ০৮ ৩৪ 
4০ এ এ ঞ। ০৮৮১ ৪১০ ৮৪ ঢা আলী গা এড ও১ জা তল ২9 ৪ ঞআ। এ 
০০৮০৬ 290 49:৩৪ ভস্পক এ ডা 99 ভে এ 05ছি ভগ ত 89 8১ 29 ৭1১ 
১০৩৬ 9 ও ৮ এ$ ০৪ ৯ এ তি ৪) ১৬৪৮ ৩৮০৯৪ 
৮০5] ০ ০9,145 ৬০০৭] ০ 9৮৮10৯3 ৫৮) ৫০০৮৮ ও ১০১ গা ৯ সা 
0৯55 ৪৮০ শৈস্০ত ৬২১০৮ 0১৯ এী এ ২০৩৯৮ 20551) ৫১3১ এ এম ২৪৮ ও 
৫ ৯০) 
৬৯) ০১০। মদ এড এ ৩৭ 94৮ উঠ ০9 ০৮ উঠ ৮1) ৫১৭0৮ ও ০৬ এও 
৫৯৯৪ এ ০৮ ০০০ এ ০221 


অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাষি. হুযুর গু এর নামাযের 
বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, এরপর তিনি তাকবীরে তাহ্রীমা 
বলতেন, ততক্ষণে শরীরের প্রত্যেকটি হাড় নিজ স্থানে স্বাভাবিকভাবে 
স্থির হয়ে যেত। -জুনানে আবু দাউদ (৭৩০)। 


কবুল ও সকলের নিকট গ্রহণীয়, এতে কোন ইল্লত বা ব্রটি নেই। 
[তাহযীবে সুনানে আবু দাউদ (১/২৬০)] 


বী 
105 
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১৫ 


আল্লামা কাসানী রহ. বলেন, মাথা উচুও করবে না, নীচুও করবে 
না। কারণ এতে সিজদার জায়গায় নজর রাখার সুন্নাতকে তরক করা 
হয়। আর এটা খুশু"র পরিপন্থী । 

৭. (৭) সিজদার জায়গার দিকে নজর রাখা। 

এ ৬ এয ৮৪ এ £ পেজ ৪0) ৩০ 5 (৫৮:46 ১ 2 ৫৫ 
শেক ১০৮]০০৯ 50০৭) ৫৫০৮ ও হজ ও ও (০8 ০১৯১৮ ৮৮৮ ৪ 
অতিক্রম না করাকে পছন্দ করতেন। 

- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৬৫৬৩), বর্ণনাটির সনদ সহীহ। 


উল্লেখ্য, সিজদার স্থানে নজর রাখার ব্যাপারে কিছু মারফু* বর্ণনাও 
আছে। সেগুলোর সনদগত কিংবা মতনগত (বর্ণনার পাঠ) শুদ্ধতা নিয়ে 
কারো কারো আপত্তি আছে। তার মধ্যে একটি হযরত সালেম বিন 


বলতেন, এ মুসলমান ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্য লাগে যে কা'বা শরীফে 
প্রবেশ করে নিজ দৃষ্টিকে ছাদের দিকে উচু করে। অথচ আল্লাহর বড়ত্ 
ও মর্যাদার দিকে লক্ষ করে এটা পরিত্যাগ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ ঞ্ 
যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন কা”বা থেকে বের হওয়া 
পর্যন্ত তিনি সিজদার জায়গা থেকে দৃষ্টি হটাননি। - মুসতাদরাকে 
হাকেম (১৭৬১)। 


সহীহ বুখারীর (২৯৮৮) বর্ণনায় আছে যে, হুযূর ঞ্ু কাবার ভেতর 
নামাযও পড়েছেন। এর থেকে নামাযে সিজদার জায়গার নজর থাকার 
ব্যাপারটি বুঝা যায়। তাছাড়া এই বর্ণনায় হযরত আয়িশা রাযি. যে 
কারণে কাবার ভেতর নজর উচু করতে নিষেধ করেছেন একই কারণ 
নামাযের মধ্যেও বিদ্যমান; অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্ব ও বান্দার খুশু”র 
প্রেক্ষাপট । অতএব নামাষেও নজর সিজদার জায়গায় রাখা কাম্য। রর 
705 





ড/%5%4.081561078105001-0010., 1115191] 415181071 7110581 4১1212  %5%55519181001]17055.00107. 


মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৩২৬১)-এর একটি মুরসাল বর্ণনায়ও আছে 
যে, আল্লাহর রাসূল ঞ্ুকে নামাযে খুশু"র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 
তখন তিনি সিজদার জায়গায় নজর রাখলেন। এ বিষয়ে আরও তথ্য 
দেখুন, (৩৪) নং মাসআলা। 


হাত উঠানো অবস্থায় ৮ কাজঃ 


৮. (১) তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত চাদরের ভেতরে থাকলে বাইরে 
বের করা। 

_:5৪১৬০। ও ০৯১ ৩০৮ এ ০ টে ও এপ ঝ। একি জঠ। ৪9 " না 2 ০৪09১ ৩৮ 

০5৮ ৩ ১) উবার ৬ এস্ইা 5০৩ ৮৯৮5 নে 4292 ৮৮৯৪]। নে চে «৪১ ০৬৮ ০ ৮৮৮০৪ 

১০92010৮4০৪ সা 

(৫১0) ৫৮০৮৯ ও ৮৩৮ ২০ 

4৬ ৩৪ ২৯উর্চ পপ এ 0৯ তি 10) শা ভা ৪ ও উঠি ৩ 

গেজ ৪1456 10457) ৫১০৮ ফস ট্র ৪০] ০০৪০ জা ফ১৬ ৭.০৮। 


ও এএ এ ০৪ ৩০6০১ 1১0 পা৮১ এ ৩ উট ৩০ এ চে ভি 9০5 জা 


১০০98 
অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি হুযুর 
ঞুকে দেখেছেন, যখন তিনি তাকবীরের মাধ্যমে নামাযে দাখেল 
হলেন তখন তাঁর উভয় হাত মুবারক উঠালেন- বর্ণনাকারী হাম্মাম কান 
বরাবর হাত উঠিয়ে দেখালেন- এরপর (নবীজী) চাদর জড়িয়ে 
নিলেন। এরপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। যখন তিনি রুকু 
করার ইচ্ছা করলেন উভয় হাতকে কাপড় থেকে বের করে নিলেন। - 
সহীহ মুসলিম (৪০১) 


বী 
105 





ড/%%5.081521079175090100107. 1115691] 415171111 71010951% 4১101 চ5%5%5-151911010170581.00101 


ইমাম নববী রহ. বলেন, এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, তাকবীরে 
তাহরীমার সময় হাত কাপড় হতে বের করে উঁচু করা মুস্তাহাব। (শরহুন 
নববী ১/১৭৩) আল্লামা সিন্দীও এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (মুসনাদে 
আহমাদ (১৮৮৬৬) হাদীসের টীকা) 
৯. (২) হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝোঁকানো। 
০০০০ 2১০০ এ] 25150 ০5 4৬ | ৮০ 41 9৮ ৩৬৮: ০১৪৬৭ এ এ ৩৮ 
পিউ 
৫০৮ ৮ ৬৪১৯০৯৯৮2৭5 ০৮, £ )৫০০৮ 0 5450] ০৯০ 
৪25১ ১৪) ১৪ +) 9৮৪৬ ১৪৮ :0১/)) ৬৮0 1১ ৫০৮2৮ ৪9 


৫১ ০ ০০০৯০ 2১০০ 
বলেন, নবীজী ঞু যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে 


দাঁড়াতেন। -তিরমিষী শরীফ ৩০৪। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে 
সহীহ বলেছেন। 


ইমাম সারাখসী রহ. হাসান ইবেন যিয়াদ রহ.-এর সূত্রে বলেন, 
তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথা ঝৌঁকাবে না। [মাবসূত (১/৮৬)] 


১০. (৩) হাত কান পর্যন্ত উঠানো (উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের 
লতি বরাবর উঠানো)। 
৩১৩৫ ৯ ৭5 শ) 7519] 3৭০০ এ ও এ ঝা 4১৯১ ৩৯ ২৮০৯৭ ৩৫ ৬০ ৩ 
(৭ )) ৫৮০৮৯ ও সি ৯ -৫স 
৮ এ এ ৬ ২৪০ 2৩ (9 ৫৯ ও ০৬৯] এ ০৯০৭ ৩ ২৬০৬ ও 
৬২৭ 9 এস ১৩ ৪ ০৮ ৩৩ ৩০ এ ০ ০১৬] ও জি গে 145 
০৯559] 0155 এ | একি এ) এ) 0১9১ ৫৯ ও 0০৬ এ 
৬ ১১ গা ওঠ) 0/1) 5৪ শৈ১ ও ০৯ ৩৮ ৪৩০ এউ সংখ ৪০৯ এ 4 
71096 
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12) ০০৪৪5 ৩৪১৪ 4০০ ০১০০১ ও্এ জর্ড ০৪৮ ৮১৩ ০০৪ উজ শেলী আঁ ভা 

১45 র্তচু ৪১০ আদ এ৬৮ ৬৬৮ ১৪৫ ১০১ আঁ ১০৪ 099 ০প পা 
অর্থ: হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
& যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তখন দুই হাত কান বরাবর 
উঠাতেন। - সহীহ মুসলিম (৩৯১) 


কোন কোন বর্ণনায় অবশ্য উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানোর কথা আছে; 
যেমন, সহীহ বুখারীতে (৭৩৮) ইবনে উমর রাধি. এর বর্ণনা, 
অনুরূপভাবে সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুমাইদ রাযি. এর বর্ণনা। 
এই দুই ধরনের বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে ইমাম শাফেয়ী রহ. 
বলেন, হাতের তালু কাঁধ বরাবর রেখে আঙ্গুলের মাথা কান বরাবর 
করবে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, 
সুনানে আবু দাউদে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. এর বর্ণনা দ্বারা 
এ সমন্বয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে আছে, তিনি নবীজী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে নামাযে এমনভাবে হাত উঠাতে 
দেখলেন যে, হাত দুটো কাঁধ বরাবর হয়ে গেল, আর বৃদ্ধাঙ্গুল দু'টো 
কান বরাবর করলেন। (দ্রষ্টব্য, ফাতহুল বারী ২২৮২; সুনানে আবু 
দাউদ (৭২৪) আল মাকতাবা আল আসরিয়্যাহ, বৈরুত] 


১১. (8) হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক রাখা। 

:4$ ৩৬৬৫ ৩ ৮৪৮ ৩6 9 ৩৩] এত ০০৬ সা 9 প্রত ও এ ৩:২৪ ৩৪ এও 
0 পিঠ পিউ এক এ ০৮5 ৩৫ ৬৮" 6 ও ৩৪ ভে গাঁ এড ০ 
ও 8 86 ৮ 2৩ 9 5 এ 206 20 এ 0610 6447 96 


ভি দা ১ এ ও ৫ 429৩০ 


০4 ৩৩৫ ১ এ ৩৫ ৪ ০০০ ৩ 90 এ এ 6629 42৩ 8 


বী 
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১৯ 


1৯৯ 2005 4১০৭) ৫4) ও ৮5০19 ৫০৭) ৫4০৮৮৮৯ এ 2৯ ৩৪ ০) ০৯৮, 
৯৭ এ 09 ৫০৮৮৬ 5 ১৬০১] শ্েস্পত ৬৯ 
আগমন করলেন। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ শু তিনটি আমল 
মধ্যে একটি হলো, যখন তিনি নামাযে দাঁড়াতেন, তখন এমনটি 
করতেন। অতঃপর (এই বর্ণনার একজন রাবী) আবু আমের হাত 
উঠিয়ে (উঠানোর তরীকা) দেখালেন; তিনি হাতের আঙ্গুলগুলো 
একেবারে ফাঁকও করলেন না আবার মিলিয়েও দিলেন না। (অতঃপর) 
আবু আমের বললেন, (আমার শায়খ) ইবনে আবী যি'ব এভাবেই 
আমাদেরকে দেখিয়েছেন। ইবনে খুযাইমা বলেন, এরপর (আমার 
উত্তাদ) ইয়াইয়া ইবনে হাকীম আমাদেরকে অনুরূপ করে দেখালেন। 


-সহীহ ইবনে খুযাইমা (৪৫৯), মুসতাদরাকে হাকেম (৮৫৬), 
হাকেম রহ. বলেছেন, এর সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী রহ. হাকেম 
রহ. এর সাথে দ্বিমত করেননি। 


১২. (৫) হাতের তালু সম্পূর্ণ কিবলামুখী করে রাখা, আঙ্গুলের মাথা 
বাঁকা না রাখা, বরং আকাশমুখী করে রাখা। 


31 ৩ ৪৩০০ ও) ৩৯:০৩ ০০৬৬ ০% ০৮ ৩ ৮৮951 3৮:09 ০৯ ৩৮ ০৪ 
৫১5) জেটি পে আর্থ] ১০৮ এ পদও 

শৈ৮ ১৬৮] 0৯১ তো আন) ৫৬৮ এ 10 ৩৪ ০) ০ 

১৮ 4১৫৪) ০৮৫1) ০০৬৯০ ৬৪৯৮] ০ ০) ভি এ ৬০০৭] এ 
50” ৮৪১৮০]। 09 ৩৪ £7০1)) ৫০১৮] ও ৮৮৪৩ ০৪১ ০৬ 1০ ১ 


৩১৯৯৪০ ৫৯৪০ ৩ ১) ৬১১৩ ০৪৮০৭। (৩০০ 05508 ১) :00 ০৮ শি ০৮০৩ 


বী 
105 
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৩9৩৪ তো ১1)1)৩। ১1 ও ৬৭৩৪ ৩ আছ ১ শকিওি। ৩১৩ ৯ ৬ উ 
এ 
অর্থ: হযরত তৃউস রহ. বলেন, আমি নামাযে হযরত ইবনে উমর 
রাযি. এর মত- চেহারা, দুই হাত এবং দুই পা অধিক কিবলারোখ 
করে রাখতে কাউকে দেখিনি। - মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৩৬), 
হাদীসটির সনদ সহীহ। 
ইমাম ত্ৃহাবী রহ. বলেন, উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো সম্পূর্ণ মুষ্ঠিমুক্ত 
করে হাত উঠাবে। (শরহু মুখতাসারিত তৃহাবী: ১/৫৭৪) 
১৩. (৬) তাকবীরে তাহরীমার আগে নামাযের নিয়ত করা। 
৫৪১৬] শত ৪1৮৮১৩১2৯৬৪ 3 3 ০৪ 15১৮৯ :০৩ এ ০৮ ৩৮ 
ও 30০5) 25 :01০%/ তৈস্প উ উস 05 ০০০০) "0 ৪ 9 সা 
০৮ ০০০ 4০০৪ | 


ভালো কাজের অভ্যাস কর; কেননা ভালো কাজ (-এর যোগ্যতা) 
অভ্যাসের দ্বারা গড়ে ওঠে। আর নামাষে নিয়তের প্রতি যত্বুবান হও। 
- তাবারানী কাবীর (৮৭৫৫), আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন, এই 
হাদীসের রাবীগণ “সহীহ'- এর রাবী। মাজমাউয যাওয়ায়েদ 


(২৫৭৮)। 

1৯ :558 ৮০১ 406 0 এত এ 4৯) এ 00 এ ঝা ৬৯ ০ ৩ ০৯৮ ৩৪ 
01) ৫০৮৯ এ ৬০৯ সী ০০৫81-545 ০০৭ 

আমি রাসূলুল্লাহ &ু -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, সমস্ত 

কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। - বুখারী (১)। 

১৪. (৭) তারপর তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা। তাকবীর সংক্ষিপ্ত 


করা, লম্বা নাকরা। রি 
705 
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২১ 


এও লি ৩ শি ৪১০৭] ০০148 এ এ. একি ভা 0৬৯: ৬৬০ 
(৫৭/ ৫৯৮৮৯ এ পপি ডা বশত নিও) ৫৪০৯৮ ও আজ জো ৩ ৯৮, 


-*৯)৮৪ (১৬4২) ৫4৯৮৯৮৮৯০৬০ ০9 (4৭) ৫4৯৮৫৯৮৮৯0৪ 2৪ ৩19 0 
৮০৮ ) £ 5৮) টি 249) 00 


অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ৬ 
তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে নামায শুরু করতেন এবং সালামের 
মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করতেন। 


-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (২৩৯৭), সহীহ ইবনে খ্যাইমা 
(৪৯৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৭৬৮)। 


ইমাম ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. এটিকে সহীহ গণ্য 
করেছেন। 


০4৮9০] 48৮০ ০ ১০9 ৭৯ ১৪:00 বাঁ ৬৭] ৯৮ ৩ 5১9 :৬-৮/৭। এ৬ 
০) জি ০৮৬০, এ উড ৯৬ শে এপাশ ও ওঠানিকি ওই এ 9253 তো ৭৬) ৫০৯ ও 
দে] ৩৪ এটি ৩ (০০৭) ৫4৪৮৯ ও 10 ০ ০ 92১১ ০১০০ এ ৬ ৫9 তেন 
:00 ৫ ৩০৮ ঠা ০৬৩ চা ৪১০০] ও ০৪ ৩১৪৭ ০৩19 2৮5 এও 2০৩ ৮০৮ ৩৭ 
০০৮৮ ১৬৭ 0৯3 ৫০০ ১৮ 2০55 ৫১ ০৩৪৮ 2৮৪৮1 995 :00 ধক ৬১ ভি 
/£) ১০ ০০ 1১০১] শ৪0 ৯০ 0 ০4০ ও খএঠ এ তত ৪১৬] ৩2 ও ৩৭ 
লতি ও৪5 ও ৫৬6 ৪ ৩০৫ 2৬ %0$০--55৮ গত সুদ ১৬৫ এ 2০ঠা 
2১৪ ০3 ০৮ ০৩০ ও€6 ০৩৯১৩ 45516595406 ৮0405 4) 4৬ ৩৮০০ 


০০০ ৩৯] ৬০৮ ৪৭৪ এ ৯ ৮৬ 9205 ৩5 0 ১০ এ এ 


4995 ৫ ৮৭ ও হতনা :0০)1 ফলন একা ও ৪9৬৯ 4৬ ০১৯ 


শেপ শিট] ০6 525 ৫5 5 ও 
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0১ ৯:06 ৭492 3 ৪৭০ ০৮৩) ০১১০৪): :%% 11) ১০৪ 0০১৪ 101 ১ 
০১৩ ৩৬৭৯০ এআ ০০৬ ০৯০ 01 জা 350 600) 1৪৬1 ও ভি 
এপ) ১৯ ১:৮৮) এ 95৮ ভস্ল]। ৮৮১৮ ৬৪১০৮ 90 ০১০ গা ঠা 
পপ 11০584000১৪ 9৪1 ১লাএ। 09 ভর 129011] "১৩ ১1 ও ভা এ ০ 
৩ ০4৮০১ ও ৩৬০1... 545০০ 5 এঠ 9 955 ৮ ঝি? 9 ৩৬০! এ॥ 0 

০০৫০৭ ০5 ০০৮০ (১০ 295 25 93১01 ৩৪ ৪ ০ ৬০০ স ৪ 
অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেন, তাকবীর সংক্ষিপ্তভাবে বলা 
উচিৎ। এমনিভাবে সালামও সংক্ষিপ্ত করা উচিৎ। 


- সুনানে তিরমীযী (২৯৭), সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর, [আল 
মাকাসিদুল হাসানা, প্র. ২৬৩] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৫৫৩), 
সাখাবী রহ. বলেন, মারফু* হিসেবে এর কোন ভিত্তি নেই, বরং 
এটি ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর উক্তি। 


ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আসলে (১/৭) আছে, প্রশ্ন: তাকবীর কি 
লম্বা না করে খাটো করবে? উত্তর: হ্যাঁ।” আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী 
রহ. ণহিলয়া” (সম্ভবত “হালবা" হবে) কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেন 
যে, জেনে রাখো! সুন্নাত হচ্ছে তাকবীরকে সংক্ষিপ্ত করা, চাই তা 
নামাযের শুরুর তাকবীর হোক বা মাঝখানের তাকবীর হোক। আর এটা 
উপরে উল্লিখিত ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর বর্ণনাটির কারণে। (দ্র. 
সি“-আয়া ২/১৪৮) আল্লামা শামী রহ. বলেন, জানা উচিৎ “আল্লাহ' 
শব্দের মধ্যে মাদ্দ (টান) তিন জায়গায় হতে পারে; শুরুতে, 
মাঝখানে আর শেষে। (এর মধ্যে প্রথম আর শেষটি বৈধ নয়)... আর 
মাঝখানে মাদ্দ করার ক্ষেত্রে বদি এত বেশি টানে যে, “লাম” আর 
হা" মাঝে দ্বিতীয় আলিফ (দুই হরকত পরিমাণ টানকে এক আলিফ 
বলে) সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে মাকরুহ হবে। কোন কোন ফকীহের বক্তব্য 
আছে যে, “এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হলো, নামায নষ্ট হবে না। এই 


বী 
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২৩ 


বক্তব্য বাস্তবতা থেকে দূরবর্তী নয় (অর্থাৎ এটি বাস্তবসম্মত বক্তব্য)। 
(রদ্দুল মুহতার ১/৪৮০) 
১৫. (৮) তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাত না ঝুলিয়ে সরাসরি হাত 
বাঁধা। 
এল এ 258০ এ ৬৪ 206 ০৯৯ 5৩6 ৬6 এ করব ৮৬৬৮ 
2 ধু 0৬৮ নিও প্রুত উ। একে স)। ৫৮ 2 এ$ এ এরি পুতি 
22 হরে ওহি পি ৩ ভর এ ৪ 
৮20 ৩৮5 ৫৮৮৮০৪৯ এ ৬০১এস 5 কে অর্জিত দো) ৫৮ ও ১০১ সা 1০) ০৮ 
৫) এ ৪ ০০৪৭৩ ০০ 55 ৫৪৭৫৮ 
অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই হুযুর ঞ্ এর নামায 
দেখবো, তিনি কীভাবে নামায পড়েন? তিনি বলেন, অতঃপর হুযুর 
& দাঁড়ালেন এবং কিবলামুখী হলেন। এরপর তাকবীরে তাহরীমা 


বলার ইচ্ছা করলেন এবং দুই হাত দুই কান বরাবর উঠালেন। তারপর 
(তাকবীর বলে) ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন। -সুনানে আবু 
দাউদ (৭২৬), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৪৭৭) হাদীসটি সহীহ। 


বি.দ্র. এই হাদীসের মধ্যে নামাযের ধারাবাহিক বিবরণীতে হাত ঝুলিয়ে 
দেওয়ার কোন কথা নেই। সুতরাং হাত বাঁধার পূর্বে মনগড়াভাবে উভয় 
হাত ঝুলিয়ে দেওয়া অনুচিৎ। 
হাত বাঁধার ৪ কাজ 
১৬. (১) ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা। 
৭.০ ০513 এ এ এত ক ০১০ ৪৯৩৩ এ ০25৭ 5:০৩ ০০৯৮ ০449 ০০ 

পল ক ০৬৮ এ এ] ০৪ ৮০9 4৪১৮ ০১৬ ৩৮ ৪১৪ 2৮৪ ০0৩ (০৪৮ এ! ০০৪৬ 
৫4০৮০৫৯৮০০৯ ৩৪ ১৮ ০০15 ০৫০) ৫০০৯ এ ১9১5 ০6114) ৫৮০৯৯ ৩ ৪০-। ৭৯৮ 

(7১) ৫৮৮৯৮৮৯ এ ৩৩০ ০5 008/১*) 

টি 
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অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই হুযুর ঞ্ এর নামায 
দেখবো, তিনি কীভাবে নামায পড়েন? সুতরাং আমি তাঁর প্রতি লক্ষ 
করলাম। (তো) হুযুর ৬ দাঁড়ালেন। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলার 
ইচ্ছা করলেন। উভয় হাত কান বরাবর উঠালেন এবং (তাকবীর বলে) 
ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন। 

-দারেমী (১৩৯৭), আবু দাউদ (৯৫৭), সহীহ ইবনে খৃযাইমা 
(৪৮০), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮৬০)। 


ইমাম ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. এটিকে সহীহ গণ্য 
করেছেন। 


১৭. (২) ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কজি 
ধরা। 


১৮. (৩) বাকি আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। 


এ] ১৮০৪ 0৫৪ 0০9 এক | এত ও ০১ ১৬৮ 29 কা ৩ 1৯ ৩ ছল ৩৪ 


৫ 
৫4০০৯ ০8 ৯৩ 0219 তোপ ৩৪০৬ শা ৬৪০৬ 2005 তত) জি এ ০০০০। 52) 
এ এ ৩৮ ০০৪৯খা আঁ ৩ 3৮ ওল তে এ) ৫৬০৩০৫৯ ও এীঠি ০০১৭) 
অর্থ: হযরত কবীছা রহ. নিজ পিতা হুলব রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ &ু নামাযে আমাদের ইমামতি করতেন। 
তখন (হাত বাঁধার সময়) ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরতেন। 
-তিরমিযী (২৫২), ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান। 
ইবনে মাজাহ (৮০৯), মুসনাদে আহমাদ (২১৯৭৪)। 
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- ০৮ ৯১৬ ও ১৯ ৩১৯ এ ১ ৯৮০ আত ও এত উঠ ওটি এ: ৬ 4%১ ৩০ 
55 0১/৬ ০)। এপ এসি] ৩০২ ৮৮১ তি কেডই ০৪] 85 আসি ০৬৮ (৮৯ ০৮৮১ 
০ ০০ 4০৪ ০ 

ও এ ৬০০1 ০৩) ৫৯ ও ভাজা ৬ 252 ০6570) ৫ ও পদ সত 
24626 খু) ০৮০ ৪০০ ৪৩ 00 ৬ ঞ। ৪৯ এ ৩০ ৫১৮০ ১৭৩৮ 0৬19] ২১ 
. ০৪০০] ৬৮৮ ০৮ 0801 ও ১৩ এ ১ -৪৭। ৯৮ এডি 

(৫০ ০4০০5 201 ০৯৬৬ ও 5555 ৮১ ৮৪9 ফ্্গ ওঠ :014/1) 1০১৩ ও ৫৪৪ 
০৩৪০০ 49)১ ৩ (৮ রড এড চা] এ ০৪৮ এক এস এ তে পতি 
এক :00 4০৮০ ০১০% ও ৩৪ ৬১৩৯ ১১৯ ০555 ০০০8 ৪৬ ৮৯ ৬০ ০) 
4৪৩] ৩৮৪ ০4১৩ ৬০ এপ ২৩ এগ ৬৬ 8০০ এপ ও ৬৬ ০ ০১০৪ ও এ 
৬ 5৯9 5১১9 ৮৮৮১ ০০] ও ০৭ এ ৮৮0০৮০৪ এ৭9 :0 মা 319৩ ০৪৯ এ 
০৮০০৪ এর্ত] 3১ এপ এ ০৯ ওক ৬৩ ৪০৪ ভএ্ ২০৬ এ 9১৪ ও ৬০ 
৩৭ ৫১০৪ ৮৮৪১ ০৭ ও ৮০০ ১ এপি এপ অস্পাশিও ৬০৪] ত৯3 ০৮29 
০535০ ১০৮ উজ ৮৯ 9৬৬ থা এছ 3 ৮৯9] ৬০ 559 এজ ১৬৭ 


০৪ ০০০ ৩৬ এত রি 1৬৯৬৩ এ ৬ টোল) সখ আও ৪০৭ ৩ 
ও ১০০ ৮ ৩০৪ ৮ ০০৮৪১ ০৮৮১ এক তে 0 জপ এ ০০৩ (৮9 এ ৩০৪ 
০০] 35 ১৪] ৬৪ ০৫ ত৮) 559 কি 9১ ১৮৭ 555 এছ  %] 49559৮৬৪১৬৭ 
০০9 টিউ। 23 ০০] ০৬5 এ ৪ 5৮০৯ 91 তে ক € 6১৭0) এপ এ] ০১ 
এ €)-২। ৬৪১ এ৩| এপ ০৩ ৮০১ শা এ ৫১৭ এ এ তি পঠ ১0 এ 
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অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাধি. থেকে বর্ণিত, তিনি হুযুর ভু 
-কে দেখেছেন, যখন তিনি তাকবীরের মাধ্যমে নামাযে দাখেল 
হলেন, তখন তাঁর উভয় হাত মুবারক উঠালেন (বর্ণনাকারী হাম্মাম 
কান বরাবর হাত উঠিয়ে দেখালেন)। এরপর (নবীজী) চাদর জড়িয়ে 
নিলেন। এরপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। যখন তিনি রুকু 
করার ইচ্ছা করলেন উভয় হাতকে কাপড় থেকে বের করে নিলেন। 


- সহীহ মুসলিম (৪০১), ইমাম বুখারী রহ. আলী রাযি. থেকে উল্লেখ 
করেন, তিনি নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কজি ধরতেন। - 
সহীহ বুখারী (২/৬২) 


বি.দ্র. এখানে ডান হাত দিয়ে বাম ধরা এবং ডান হাত বাম হাতের 
উপর রাখা দুইরকম হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোন 
পদ্ধতিতে আমল করবে এ বিষয়ে ফকীহগণের বক্তব্য লক্ষ করুন। 
রেওয়ায়াতে" নেই। ... তবে “নাদেরে রেওয়ায়াতে' ইমাম আবু 
ইউসুফ রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী, ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কজি 
ধরবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর বক্তব্যমতে, ডান হাত বাম 
হাতের কজির উপর রাখবে। ফকীহ আবু জাফর হিন্দওয়ানী রহ. 
বলেন, আমার নিকট আবু ইউসুফ রহ. এর বক্তব্য অধিক পছন্দনীয়; 
কারণ ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কজি ধরার ক্ষেত্রে ডান হাত বাম 
হাতের উপর রাখাও হয় সে সাথে ধরাও হয়। (কিন্তু ডান হাত বাম 
হাতের কজির উপর রেখে দিলে ধরার কাজটি হয় না। অথচ হাদীসে 
ধরার কথাও আছে।) “মা-ওয়ারাউন্নাহারের মাশায়েখগণও ইমাম 
আবু ইউসুফ রহ. এর বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। অতএব মুসন্লী ব্যক্তি 
বাম হাতের কজি ডান হাতের তালুর মধ্যভাগ দিয়ে ধরবে । (তা এভাবে 
যে,) বৃদ্ধা, অনামিকা ও কণিষ্ঠা দিয়ে বৃত্ত বানাবে। আর মধ্যমা ও 
শাহাদাত কজির উপর বিছিয়ে দেবে। এতে রাখা ও ধরা দুটিই আদায় 
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হল। যেহেতু দুই পদ্ধতিই হাদীসে আছে, তাই এভাবে আমল করার 

দ্বারা সব দলীলের উপর আমল হয়ে যায়। সুতরাং এই পদ্ধতিই অধিক 

উত্তম।” আল্লামা হালাবী বলেন, যেহেতু হাদীসে হাত ধরা ও হাত 

রাখা উভয়টির কথা আছে, তাই সুন্নাত হলো বৃদ্ধাঙ্গুল ও কণিষ্ঠাঙ্গুল 

দ্বারা কজি ধরবে এবং বাকি তিন আঙ্গুল বিছিয়ে দিবে। [বাদায়িউস 

সানায়ে”২/২৯ , হালাবী কাবীর (পৃ. ৩০০)] 

আছে। 

১৯. (8) নাভীর নীচে হাত বাঁধা। 

৬ 4৪6 ৮০৮) ৮৮9 ক ঝ। ওত এ ০৪০৯:৩৪ খা ০৮ ০ ৩ 099 ৩৫ ফ ০৮ 
৫ 2০] এ 2১০০) ৪ এক 

০৮০] 3195 ৩২ দিও 29০৮ 09 পখ5৭ ) ৫4৪০৯ ও ফস এ ওঠ বো 

১৩৬ ৮১০] ০89 - ০৬৯ ১৬০১০ 1৫৮1৬ 25)91))৬3 ৬০৬ ০৪ ১৩৯৪৪ 


)5 3 4১: ৮১৭ কপ ৩171০ 20019০৯০০১০ ৪৬ 0৯ ৪1১৮1 ও ৬০ 


০ ৮৫1541৩59০৩ 6 ০ ৩৪১ 552 ০ ফি এ ও পাতি 2 এ 2৯৯ ও 


ডা 
অর্থ: হযরত আলকামাহ ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর রহ. নিজ পিতা 
ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. হতে বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী ঞু -কে 
নামাযের মধ্যে ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভীর নিচে বাঁধতে 
দেখেছি। - মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৩৯৫৯), আল্লামা কাসেম 
ইববে কুতলুবুগা বলেন, হাদীসটির সনদ জায়্যিদ (যা সহীহ 
হাদীসেরই একটি প্রকার)। আল্লামা আবেদ সিন্দি বলেন, হাদীসের 
রাবীগণ বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য । (মুসান্নাফ, টীকা দ্রষ্টব্য) 


হাত বাঁধার পর ৮ কাজ 
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২৮ 


২০.(১) সানা পড়া । 
৬০০৮৯ 230 ৪১০০ শে 9 ৮৮৮9 ক | এ এ 4৯১ 0৬2০1 ০৫৬ ৬ 
৫4৮৮ এ! 32 4০০ এ? এএ এ১৮০$ ০এ০অ্গ১ ৮৫0 
৬২৬০৯: 095 0১৮) ৫৬১-০৮৮ ও টিভিও ০9০) ৫৯৯৮ এ ১৩১ সা ০৯৮6 
১৬] ১৩ ৩ ১১৪৬ ০৪ এ ১৩১ গা এ) এই পঞ 8 ০ ০০০ ৫9 ০৬০৪ শৈস্প 
14 0 উস এট 18558 ৫ মী ৪০৩ ৩ ৪১৬০ আক্ি এ+) 29 ০০ 3125 8 ৮০/৮ ৬৪ 
0৫158 £ ৩১০৮৯৮০]। ৪2) আট ৮১৯ ০19 ০০০৮৫] ০০৮০০ 9) হট ০ ৩৩ 25০0 ০৪ 
তা) ৬০৮১৩ ও ৩ এ ৪290 £৭/৫১১৫৯। 0০৬ 2৮৯5) 515] 05 055] +১ ১ 
৩৫৮ 5৬3৮ 251 3 4 ০৫৯ ও ৩ ০ ৮)৬৯৪ 6 ঘ্৬ ৩ ৮৮ ৬৮ ৯০৬০ 
০০০ খঠ 0:৪৮ 9 হু ৩০ 0৪০) ১৪3 ০৩৩ 5 ০০৮ ৬৮৮ উ | ১ ডি 
33 ৫০৪১] ৩৪১৩ ৩৮ তৈরি ৭4) ৬০০? ৪১৩ লে এ ৮০১ বড ঝা 
ত/৭/)) 10801 ও 7৩৮ ৩ ২৮৮১ ০৪) /১০৭)১9১ আঁ ১০৪ এ ওঁ ৬২০৬ ক 
নি) ৬৮) 
অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী 
যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, “সুবহানাকাল্লাহুম্মা 
ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারকাসমুকা ওয়া তাআলা জান্দুকা ওয়া লা 
ইলাহা গাইরুক।” 
- আবু দাউদ (৮৬০), মুসতাদরাকে হাকেম (৮৬০), তিনি বলেন, 
এই হাদীসের সনদ সহীহ এবং আমার মুখস্থকৃত হাদীসের মধ্যে 
“সুবহানাকা” দ্বারা সানা পাঠ সম্পর্কে এর চেয়ে সহীহ হাদীস নেই। 
আরও দেখুন- বযলুল মাজহুদ (৪/১৪৯) 


526 680) ৩৫৬১০৯৮১৭86 ক গা 2 ৩৫০০081 এ 2৪ তা 2৩ ৬৪ 


ও ৩15 6 ৭৭) ৫৮৯ এ পদ 6440 ১5 এত এডি এ 
১0005 :42205 তত £ ১) ৫4০০৮ ও আজ 
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২৯ 


266 _ হত 0 জে _ 2 মুভ 52 ৬০ ও অি ৯এ শা ও ১ ৩৮ ০৪ 
০০৩। 286 ১42) 8 8 ০ 0 ৩০৬০৫ 70906 8১৩ পুডিন 8 6৪১৮ 
ধাঁ এথি। কো _ তে পি হা) এত _ পুজি এ জী হী এড ১45 941521 ৫85 

৩ ৪৮৮ ৩ ওঠ 25 8 ৩৩ 819 4৯ ৩ 2 ও 
অর্থ: হযরত আবদাহ বলেন, হযরত উমর রাযি. এই বাক্যগুলো 
উচ্চস্বরে বলতেন, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ...। - মুসলিম (৩৯৯) 
আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, যেহেতু এই শব্দে সানা সাহাবায়ে 
কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত, বিশেষত হযরত উমর রাযি.-এর 
আমল তথা সবাইকে শেখানোর জন্য উচ্চস্বরে পাঠ করা, যেন সবাই 
তাঁর থেকে শুনে নিজেরাও এই সানা পাঠ করে। সাহাবায়ে কেরামের 
এই কর্মপন্থা থেকে বুঝা যায়, হুযূর &ু বেশির ভাগ সময় এই সানা 
পাঠ করেছেন এবং এর উপরই তাঁর সর্বশেষ আমল ছিল। [ফাতহুল 
কদীর] 


২১. (২) পূর্ণ আউযুবিল্লাহ পড়া। 


৪0154 ৩০৮ ০৪ 51৮০ ৪ 0০ ০৮৭ ০ 9১৯ 5 (0 ০ 92 59)40। 0৬ 


এ এ ৮৮) ৮৮87 ৩2 ০৯৮ ৯) 2: ১৮ ৩৫ ১৫৭ ০ ০099 ০ (নে ৬৪৭০৭ 
১৪৪ তি 2905 ($0। ৬০৬৮ 2৩৩ তি 605 ৯৯৬৩ শে ৩ 

9 -৫£%1) ৫৮৮৮৯ 3 ফ্জ ভঁ 9 এ্টঠি ০016) ৬590-৭। তপতি, 
(1) ৫4৪০৯ ও মগজ ওঁ ৩152) 539 1৭০০ এস এটা] -শ্রেসত ৩১৬০] (উল 
: 2 ০৮2 ৩৬৪৪] ৩ ৩ উপ: এ ১৯ ৩৬:০৩ ৬ ঝা ৪৯) ০৯৮ ১৪ ১) 
লে ৩০০০৯ ৩৮৪০] শে ৪ ১৪প 

৮৮] ০1০৪০ ৩০ ৬ ১583 1৫0 এত ০৪ £ :0/0)0থু। ও এ তএস্া ৬ 


| এপ | শে ৪৪১ 39৮৪0 ০৪6 
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অর্থ: হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াধীদ রহ. বলেন, আমি হযরত উমর 
রাি.-কে দেখেছি, তিনি নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলেছেন, 
অতঃপর সানা পড়েছেন, এরপর “আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির 
রাজীম” পড়েছেন। 

-সুনানে দারাকুতনী (১১৩৪), মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা 
(২৪৭১), আল্লামা নীমাভী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। 
(আসারুস সুনান প্র.৯৭) ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, সানা পড়বে, 
অতঃপর “আউযুবিল্লাহ” পড়বে, (এরপর নীরবে বিসমিল্লাহ পড়বে) 
এরপর কিরা “আত শুরু করবে। (আল আসল ১/৬) 


১ ৫৮ ১৪ || ৮১৪৯ 9 354 ঞ। তে জল ৮০৪ ৩৫:০৪ 39 ৬ নি 


, ৩৪০ ১ 94০ 
৬৪০০৯১৮) ৫3৪৯ ৩৪৭৪৮ ও ৪০৪0৪ ৫৫701) ৫১৪ ০০ ০৬৮ ও ৬১০৮৪] ০৮৮6 
৮৯ 0৩3 ০১৯০০ এ৯ এত এ ৩৪০০ ৩2 এ ৩ এ ও ০৩ 23৮৮ ৩০ (9৬ 
থু ৩০ 5৯9 2:০৬ ৩ 005 এ জা 9 ০98990914৬৪ ৯৯৮৫0। ৩১৬০ 4৪৬০ 
১০৪ 099 ৩ ৩০ ৬৪০ ৭ তল এ] 65405 উঠ ৮৫৪১৩ ত্ 880 ২১ ০৬৬০ 
৭ ০ ০) ৪১৬ এ আপাত ১] ওঠা | ৯ আ ১টি তাপ 
৫১৬] ভউসা ০৮৪ 
অর্থ: হযরত আবু ওয়াইল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত 
আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম এবং আমীন উচু আওয়াজে 
বলতেন না। 
-শরহু মাআনিল আসার (১১৭৩), তাহ্যীবুল আসার (আল 
জাওহারুন নাকী ২/৪৮), সার্বিক বিচারে হাদীসটি হাসান। 


২২. (৩) পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়া। 
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৩১ 


... 0520 00105 6 ধোশ। ৩৯১ এ ৮৮২৯ 29 ৮৯ এপ) এক 24 ০৯ শত ০৮ 

1৯ :4005 50১৭) ৫এ)-০০৯ & (৮5975 ৫৭১০) ৫5৪৪৩ +০৮৮ ও ভাত] ০৯৮৮6 
৪৯১১ 42 ৫9 -০০৯)৪৪ ৫9 ০০৮৬]| ৮৬ ৬ (০ ৬০৪০১ 

আমি আবু হুরাইরা রাযি.-এর পেছনে নামায পড়লাম। তখন তিনি 

প্রথমে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়েছেন। অতঃপর সুরা ফাতিহা 

পড়ে ছেন। 

- আস সুনানুল কুবরা নাসায়ী (৯০৫), মুসতাদরাকে হাকেম (৮৪৯), 

হাকেম রহ. বলেন, এটি সহীহ হাদীস। 

বি.দ্র. ২১ নম্বর মাসআলায় বর্ণিত ২য় হাদীসটিও (আবু ওয়াইল রাযি.- 

এর হাদীস) এই মাসআলার দলীল। 


২৩. (8) সূরা ফাতিহা পড়া। 


১ ০৩৫ ০2৪ 05 01 এ এ | এপ 2 0৮:50 4587 আত এ ৩৪ 
৫০ 
&ে ৮১এ। 05৭ ,) ৫০৮৮৯ 0 ০৬৯ ৪5০0১) ৫4০০৯ 0১3১ %াঁ ২৯৮৯ 
5৯ এ ০৯)১১9১ ও 00০৬ ০৪০ এল) ঘা "ল্0" 
অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমাদের প্রিয়নবী ঞ্ু আমাদেরকে সুরা ফাতিহা এবং তার সাথে 
কুরআনের যেখান থেকে সহজ হয়- পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। 
-আবু দাউদ (৮১৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৭৯০), হাফেয ইবনে 


হাজার রহ. বলেন, এর সনদ কবী তথা সবল দি 
একটি প্রকার) [ফাতহুল বারী হাদীস নং (৭৫৭)]। 


২৪. (৫) সূরা ফাতিহা পড়ার পর নীরবে আমীন বলা। 
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৮৪০ -০১৯০৯০ ০৪৯০৪ ০৪ ৭1০5 এক ও এ ও 4৯৮ এ 45 ০৯৯ ৭৪১ ৩৪ 

. ৯০ এ ৩৪৮ ৫৩৮৮৮ 0 ৫০৪০৬] ১5 
£0 11) ৫০১০৯ এ ৪৮৩০০) ০১৪০৮ ৩: এত্ত ৩প (1৮০ ৫) ৫০০৯ ও শীত 
5৩৭ 93)1355 093 ৩৫ ৪৪ ০৪ এপস এ পেস ৩৪ এ ও »এ০ ৩৪ ফস ৩৮ উসঠ 
৬৩ ৮৮৮ ৬২৭৬০৬205০১ এ ০০৪ 2489 টোন) ১০ ও) ৫৩১৭৮ ও 


৮) ৩৩৭০০ একি ৫3 ০ 592 219)9 ৪৯৭০ 42 ৫5 ১০৯৬৪ ৫১ ০০৪৭) ৮০০৬ 


05০4০ ০০৯১১ 6০৯৯5) শৈস্টিএা ও 19891 459 ১০ ভ ৪৮ 2008 দো ৭)১০১ 9 


2 : ৬00 ০ ০৮) সঞঞা 259) ০০ 25 ০৬ ০০০9৬ এখু ফজ আ12) 
৩৬৮০০ 01100" 3 5859)-01 55 55000501% ৬৯৯ ০০] 5) ০ ৪০ ৩স 
[1£/৭--854-0 4244] . ১ 0৯৮ ৫ 4৪০ 
৩৯৯ ৬ ভাপ অত ভা ৩৮ 5১5 ০১ এ ৩ ৬৩১ 22:90 এ 
৩৮ ফী এস ৩৮ এ এল 5 ৩৮৯ ১০৯০৪ ৬০৪৮৪ ০৪ ৩ লস] ০৩ 
০৯১৮1] ০১ এ ৬ ৮০৮০] ০৪ ৩৬ উ ০০৪| ০০৪৯ ১ এন্ড 915৯৬ 
1 ৫-5৮৮৭১ ০৮০] ১0 0 ৮৪৮ 01০9 ও 
অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাষি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ভ্ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। যখন “গাইরিল 
মাগযুবি আলাইহিম ওয়াযয-ল্লীন” পড়লেন তখন নিয়স্বরে “আমীন, 
বললেন। 
-মুসনাদে আহমাদ (১৮৮৫৪), মুসনাদে ত্ৃয়ালিসী (১১১৭), 
মুসতাদরাকে হাকেম (২৯১৭), হাকেম রহ. বলেন, এটি সহীহ 
হাদীস। 
ইমাম ত্ববারী রহ. বলেন, নীরবে এবং শব্দ করে দু'রকম রেওয়ায়াতই 
সহীহ। উভয় পদ্ধতিতেই একদল উলামা আমল করেছেন। তবে আমি 
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৩৩ 


নীরবে পড়া পছন্দ করি; কারণ বেশিরভাগ সাহাবা এবং তাবেয়ী 
এভাবে (নিয়স্বরে) বলতেন। (আল জাওহারুন নাকী ২/৫৮) 
০৭ এ পে ০৫০৮) ৮৬10 ৬০৬০১ 5১৬১] ০8 ০৫০৪৪ ওলী ৯:4৪ ৮৮০৮ 
- ৫ ১০৯৯ ৩৫ ০০ ৮১ ওঠ ৯৮ 
:৯০৪। 00 -0০৭%) ৫০০০৯ & ৪00 4৫১ 0১০৭) ৫4৪৮৯ এ ফজ ভঁ 9? এ্টশী 
[1 ৫-০ ০-0)টা] .০০৮৮ ০৬] 
অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম 
নামাযে পাঁচটি বাক্য নিয়নস্বরে বলবে; আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, 
সানা, আমীন এবং আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ। 
- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৮৮৪৯), মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক 
(২৬৯৭), আল্লামা নীমাভী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। 
(আসারুস সুনান প্র-১২৪) 


২৫. (৬) সূরা মেলানো। 
)৩ 75৪১ 2১৮ ও (এ ৬০০ ১৯ ১৬৮ ৬১৩ ভি 9৩ ৪১। ৩৩০ ৩২ ২০৬ ৬৮ 
৫ 9 6 ৪ ০075| ও 9৮ : ০5 4৬ এ ৮০ _ এ 


০০৮৯৩ 0/৬) ৫৮৮৮৯ ০৮৯ ০9০ 0/৭৭০) ৫৪১০৯ & এল ০৯৮, 


০১০০১ ০9) 0 8৪৬০ ৩ ৬৪১৪] এ ৩৫ ভাপ ৩ এপ ৩৫ এটা ৩ ১০০৬১ ৩২ ২৪৮ ৭৭৩ 
০৬] ও ০৩ 91 0৯59 ০০০ 595 0১ 5 জা ০৮ একি ৩ ৪ 2৮০ এও ভি এএ 
১০ আসত ও এআ ০০৮৯ ৩ একি উৈ্গ শেপদকঠ ২০ পে এ 0৩ ৩০ ৪ 
অর্থ: হযরত রিফা“আ ইবনে রাফে' আয-যুরকী রহ. থেকে বর্ণিত, 
নবীজী ঞ্ বলেছেন, তুমি (প্রথমে) সূরা ফাতিহা পড়। পরে (কুরআন 
শরীফের) যে কোন অংশ মনে চায় পড়। -মুসনাদে আহমাদ 
(১৮৯৯৫), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৭৮৭) 
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৩৪ 


00৮19 6120 ও 32 ৫ ৪৮৭ ৮১ খপ ক ৮ ০৯ ৩৩৯৮ :00 ৪১৩ ০ 

৫০5) ০০৮ ৪৪ ০৪19৭1০০৬50) 

. (8০7) ৫০৯৮৯ ও শট (০৭) ৫৯৮৮ ও ৮০০৮৪ ০6 

রাসূলুল্লাহ ঞু আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যুহর 

ও আসরের প্রথম দুই রাকা“আতে সুরা ফাতিহা এবং দু"টি সূরা 
পড়তেন। - সহীহ বুখারী (৭৫৯), সহীহ মুসলিম (৪৫১) 


২৬. (৭) সূরার শুরু থেকে মিলালে বিসমিল্লাহ পড়া। 


ডি ৯৪) 6৫619 (৮৮। ৬৪৫। | ৮১৪) : % ৪৩ 914 ওত 2৬ ৩ ০৪ 


-(স্। এই ৮2) : 

৩ ও ৩১৬৬ 4৮9৪ (6%/ ৫৫০০০৯৮ ও আজ ভে ওঠ ০০০ 

অর্থ: হযরত ইবনে উমর রাযি. যখন নামায শুরু করতেন তখন (অর্থাৎ 

কিরা“আত শুরু করার আগে) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তেন। 

এরপর যখন আল-হামদু সুরা শেষ করতেন তখন আবার বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহীম পড়তেন। 


-ুসাম্নাফে ইবনে আবি শাইবা ( ৪১৭৮), হাদীসের রাবীগণ সিকা ও 


০ ডি ৮৭৫০ ১%45 ৮৪0 ও নিও এ ও 5 $৬৯ ৬6 3৩০ ৮৫৩1 ৬৪ 
(জা অই ৮০) 
(7/০) ৫4০০০৮ ও আসি ভি এস্র্শী, 
৩৬) 955৮) 14৯ ০০৪ ০৯ চি 20৮১) "00 ৬০৮1 এ বস  ৮৪9৬৬০৮৪। এও 
০১১ ১৬ ঠা (৮৮ ০০ 0519] ৩ ০৪ 905 ৩৮ 50 চু এ ৫ এপ 
০৪৭ এ ভিড ০5৭ এ 5১৮ 05৩ জা উঠা ও ১১৬] আনি এ 9৬৯ ওঠ ৪9০ 
4৮১ 
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৩৫ 


অর্থ: হযরত হাকাম, হাম্মাদ এবং আবু ইসহাক রহ. থেকে বর্ণিত, 
এক রাকা"আতে কেউ দুই সুরা পড়লে প্রত্যেক সুরার শুরুতে 
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়বে। -মুসান্নাফে ইবনে আবি 
শাইবাহ (৪১৮৫), হাদীসের রাবীগণ সকলে সিকা ও নির্ভরযোগ্য । 


আল্লামা ত্ৃহত্ববী রহ. বলেন, ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে 
বাহ্যত এটাই মনে হয় যে, বিসমিল্লাহির...তখনই পড়বে যখন সুরার 
শুরু থেকে মেলাবে। (ত্বহত্ববী আলা মারাকীল ফালাহ পৃ. ২৬০) 


২৭. (৮) মাসনূন কিরা“আত পড়া। 

ফজরে তিওয়ালে মুফাসসাল (সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত), 
যুহরে তিওয়াল বা আওসাতে মুফাসসাল (সূরা ত্বারেক থেকে সুরা 
বাইয়িনাত পর্যন্ত), আসরে আওসাতে মুফাসসাল, মাগরিবে কিসারে 
মুফাসসাল (সুরা যিলযাল থেকে সুরা নাস পর্যন্ত) এবং ইশায় আওসাতে 
মুফাসসাল থেকে প্রতি রাকা“আতে কোন একটি সূরা বা কোনো কোনো 


সময় অন্য জায়গা থেকে এ পরিমাণ কিরা“আত পড়া । 
এ. 4 5575 ৪১৮ কাপ ১৮9৪ ভি ৩৯:0৩ ৮৮৯ এত্ত এ০০৪ ৩ ৩০৮৮ ০৪ 
585) ০5৪20 ৩ এরি ও এ ৩৬৮ ৩ ০৪০ ৫৩১৬ ৩৪ পতিত আক এ 
০5১ ০0 এপস গজিখা ও ১৯5 আল ১৩৯৪ সন ও 5 কি ০৪১ সি 
ও ৩৬ ৩৮ স০শিঠি 71০৭) ভা ও ডা সিট এএম 092 শেখা ও 
১€/১/) ৫4০০৪৯৮৮৯ 
আবু হুরাইরা রাষি.-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ & এর 
সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপুর্ণ নামায অমুক ব্যক্তি অপেক্ষা (একজন সাহাবীর 
প্রতি ইঙ্গিত করলেন যিনি তৎকালে মদীনার আমীর ছিলেন) আর 
কারো পেছনে পড়িনি। (হযরত আবু হুরাইরা রাষি.-এর ছাত্র সুলাইমান 
ইবনে ইয়াসার রহ. বলেন, (এ কথা শুনে আমি এ ব্যক্তির পিছনে 
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৩৬ 


নামায পড়লাম ।) তিনি যুহরের প্রথম দুই রাকা“আতকে দীর্ঘ করতেন। 
আর শেষের দুই রাকা“আতকে ছোট করতেন। আসরকেও ছোট 
করতেন। মাগরিবে কিসারে মুফাসসাল, ইশায় আওসাতে মুফাসসাল 
ও ফজরে তিওয়ালে মুফাসসাল পড়তেন। - সুনানে কুবরা নাসায়ী 
(১০৫৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮৩৮)। 

উল্লেখ্য, এ হাদীসে যুহর ও আসরের কিরাণআতের পরিমাণ 
পরিস্কারভাবে উল্লেখ নেই। এটুকু আছে যে, যুহরে কিরা“আত লঙ্বা 
হত। আর আসরের কিরা“আত যুহরে তুলনায় ছোট হত। যুহর ও 
খুদরী, জাবের রাষি. এর হাদীস এবং উমর রাধি. এর চিঠি দ্রষ্টব্য। 


টাল 
এ ৩৪৪০ এ 


(78০71) €4০৮৯০৮৯ ও ৮5 0০1) ৫এস্স্পিক৮ ও ৬০৬৯৪ ঠা এ) 
অর্থ: হযরত আবু বারযা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী ঞ্ ফজরের 
নামায এমন পড়তেন যখন আমাদের কেউ তার সঙ্গীকে (আলোকিত 
হওয়ার কারণে) চিনতে পারত। আর তিনি ফজরের নামাযে ষাট থেকে 
একশ” আয়াত পড়তেন। - সহীহ বুখারী (৫৪১), সহীহ মুসলিম 
(৪৬১, ৬৪৭) 


এ হাদীসে ফজরের কিরা“আতের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে; তবে 
তিওয়ালে মুফাসসালের কথা নেই। তিওয়ালে মুফাসসালের কথা 
আগের হাদীসে গিয়েছে। সামনে উমর রাষি. এর চিঠিতেও এর উল্লেখ 
আছে। অতএব উল্লিখিত পরিমাণ তিওয়ালে মুফাসসাল থেকেও পড়া 
যায়, কখনো এর বাইরে থেকেও পড়া যায়। দ্বিতীয়ত, এখানে বলা 
হয়েছে- ষাট থেকে একশ" আয়াত পড়তেন। কত আয়াত পড়তেন 
তা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। ফুঁকাহায়ে কেরাম বলেন, পরিমাণের এই 
কমবেশি- সময়, প্রেক্ষাপট এবং মুক্তাদীদের অবস্থা-বিবেচনায় হত। 


বী 
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৩৭ 


৩০৯৪ ৪7650 2১৬০ এ 0 05145 এক এ। এপি এত 959০ ০৮০০ ভা ৩ 
০৬৭১ ০৪ 09 5 জা ৬ এজী ০৭৬ ০৪৮৯৭ 5 জো ০৪১ ৭৬ 050 ৬৪১৭] 
২১০৭৩ ৩৯০৩ ও১ ছা পেশী 9৮ ০৭৩ জি এ$ ও ৬১ এস ও ০ ও 
.0১ 

: চেল) ৫ ও ৮৮ ক 

এ এ য১০। 0০ ০৪১৩৭ ০ ৩ ৩৪ ১9:05) শী একি আত ৬০] 
..প 5০০৮৮ িএা এ ৩৯০] ও 4৪ 0৬০৮১ এ ঝা ৮০ 

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী & যুহরের 
প্রথম দুই রাকা “আতের প্রতি রাকা-আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ 
পড়তেন। আর শেষের দুই রাকা“আতে পনের আয়াত পরিমাণ 
পড়তেন। (বর্ণনাকারী এখানে সন্দেহ করে বলেন) অথবা তিনি 
বলেছেন যে, প্রথম দুই রাকা “আতের তুলনায় শেষের দুই রাকা“আতে 


অর্ধেক পড়তেন। আসরের প্রথম দুই রাকা -আতের প্রতি রাকা -আতে 
পনের আয়াত পরিমাণ ও পরের দুই রাকা“আতে তার অর্ধেক পড়তেন। 
- সহীহ মুসলিম (৪৫২) 


লক্ষণীয় যে, এই বর্ণনায় যুহর এবং আসরের কিরা“আতের পরিমাণ 
উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে যে ৩০ আয়াতের কথা বলা হয়েছে তা 
সুরা ফাতিহা ছাড়াই; যা সহীহ মুসলিমে (৪৫২) এই হাদীসেরই 
আরেকটি সূত্রে পরিস্কারভাবে উল্লেখ আছে। 


আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী রহ. মুসনাদে আহমাদের টীকায় (হান. 
১০৯৮৬) বলেন, এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাসূল 
&& কখনো কখনো ফরজ নামাযের দ্বিতীয় দুই রাকা“আতে সূরা 


ফাতিহার পর কিরা-আত পড়েছেন। 


বী 
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৩৮ 


১7৮87515782 ০০)৯২ ০8 4৮৪ 06 5 ৪০ 0 ১৬ ৪৪ 6595 ডাচ হজ ভঁ ০ ০৪ 
3 ৮91 15)029 পোশাঠাও ১9 ০601 ও 9 ০৬৮৮৪ 4৬ 4 9০০ এঁঠ। ০1 
590 

০০৪১৩ 2005 তো ১৬)৫৭০৮৯ :৪০০]। 0278 তন ১5) ৫4০০৯ ও আজি ওঁ 9 090, 
৩৮ (০৭) ৮ 12) 5 ৮০ ৩ শসা ০৭ 9 ,০৯ ০৮২ 2০৪৮ ০520 
5 ০০০ 9১৯13109092 7850 & 2 ০৬:4০ ০৮ ৮৯৬ ০৮ ৪০৩৪০ ০2 ৬৯১৬ 
৮ ৮৮২ 4740 & 78 915: 90 « মড ০প ৬০৩০ ৪15) ০৮ (77) আআ ভি ০৪০১ 
৮5 ৬৪) 


অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী ৬ যুহর 


এবং আসরে সুরা ত্বারেক এবং সুরা বুরজ পড়তেন। আরেক সুত্রে 
আছে, যুহরে সুরা লাইল এবং আসরে এ জাতীয় কোন সূরা পড়তেন। 
অন্য একটি সূত্রে আছে, যুহরে সূরা আ'লা পড়তেন। -মুসান্নাফে 


ইবনে আবি শাইবা (৩৬০৬), সুনানে তিরমিযী (৩০৭), ইমাম 
তিরমিযী বলেন, ১4511 ৪৬০) 
উল্লেখ্য, এখানে উল্লিখিত সুরা বুরূজ তিওয়ালে মুফাসসালের 
অন্তর্ভুক্ত, বাকী সুরাগুলো আওসাতে মুফাসসালের অন্তর্ভূক্ত। এ 
হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাসূল ৬ যুহর এবং আসরে 
কখনো মধ্যম আকারের এবং একই ধরনের কিরা“আত পড়তেন। আর 
আগের কয়েকটি হাদীসে গিয়েছে যে, আসরে যুহরের অর্ধেক 
কিরা“আত পড়তেন। বলা বাহুল্য, মুক্তাদীদের অবস্থা, সময় এবং 
প্রেক্ষাপট-বিবেচনায় এই পার্থক্য হত। 


এ] ৮৯৪ অ্ড ৭৪ 2৮০ ০৮ ০ ০০৬৭৯ ০ ১৪) 01 ৬৬ ৩৪ 5 ১801 ০৪ 59091 ১৬৪ 
০09 ০৮০1 39 5 0 ৯ পলা 35 এ ১৮৪ ০ম ও 0 এ ভগ ভর 
রি 
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৩৯ 


ডো ৩ 92) ০3১ -৩০ এ ৩5৭ ৯৯১ এ) 07 ৪৬ ০১৮৮] ৪9 ০1) ৫০৪৮৮৯৮ ও 
ডি ১৪৪ টি 1 ৬ ১ ৩৬৬ ৩ ৮৬০৬ রা ৬০৪১৩ টোণী6 সত ০7০৬, ৪ ১9১ 
০৫ ৩০১৭ ৯৪১৯ ডা ০৭ ০০] 0৮৯। এ ৩৫৩5 ০০0 ১15৬ ৬৪৪] এ শপ 


১২) ০: ৪৬ ১০ ৩৮ 28০ পাঠ ৮১ হক এজ আঁ ওঠ টেডি ১০০ ৩৬১৯ 
০০৪ ৩ 58 : এ তে ত%) ৫০০০৯ ও ৬৭450 ০১ ৪৭ হণ 1) ওঠা ৩2 2)5) ৪ 
১৬ ০০৯০ ও 9 00০19 3১ এ ৮০৪০ ০০] ও 9 0 এ ভা এ অর্চনা 
0 
:90 ১৬ ও ও কার্ড 2৪০ ৮ জা ৩১০ |) এ] 05 201৭1) 1091" ও 
৩৬ :এ৩ ৮ ৩০ ৩] ও চি পতি £ ৩০৪ 7 এ১১ 2০১৩৮ ১৯০ [০৮৮] ও] 0 
ডা ০৯ 8৮০ 5৪ আ্ 05৩ এন্ড) ও [এ ও] 2৩৩ - জর্জ আও শত ছা 
22০ ত জা ০৮৬৭ ৬টী ৩৬০। ও [৭৬০] ও] 7 299 জে ০ ৮ ঠা এপ 2 
তা? এ ০৬৮ 55৯১ ০56 এ 20 ৫ ০৮৪৩। আও ০০৪ 5৬ ০555 ৩ 45 জন ৬ 
৬ [০৯] ও] ২০৮ ভা ৬৮ উল? ও ৩০ ১ ৮ শী এ: ও নি 
খা ও 155 ০ 9 ঢাক ০৪০] ও চা ৩] ১ তক এ ৩০০ ৩৪ 
1০৬১এঠা ৮9 ১৭ ও টি ০০] ও স্পট পি ঠা ও 5 জাত ও 
ও গজ ও: খা ও ৬০ ৭ ও জ০খ॥ 32 75৯ এ 559 এ 2 কও] ৪ 
০৮29 : ০ ও উলেঞ। ৪1 2171 4050৮ 125] 5450 এ ৬ আখ 
৮৮৩ ১১০৯১ ০৪১০। 
অর্থ: হযরত উমর রাযি. হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি.-কে এ মর্মে 
চিঠি লিখেন যে, মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাসসাল, ইশায় 
আওসাতে মুফাসসাল এবং ফজরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল 
থেকে পড়বেন। 


- মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৬৭২), মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা 
(৩৬১১, ৩৫৯৪), মাসাহেফে ইবনে আবি দাউদ (প্র.৩৫৩)। 
হাদীসটির সনদে সামান্য দুর্বলতা আছে, তবে অনেক ফকীহ ও 
মুহাদ্দিস এ হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. সনদ উল্লেখ 
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8০ 


না করে যুহরের ব্যাপারেও উমর রাযি.-এর নির্দেশনা বর্ণনা করেছেন 
যে, যুহরে আওসাতে মুফাসসাল পড়বে। সুনানে তিরমিযী (৩০৭) 


ফজরের প্রথম রাকাআত দ্বিতীয় রাকা“আত অপেক্ষা লম্বা করা, 
এছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তে (সাধারণভাবে) উভয় রাকা-আতের 
কিরা“আত সমান রাখা। 


০650 ৪১০ ০৮ এশ্রঃা ০০৯%। ৪ 2৮৮০ ৪ ক এপি এ ০৪৮ :এ৩ এসএ এ ০৪ 


ও 2 359 ০০৮০ ফস শে | ও ০5 54391 ও 490 5০) ৪0 এ 


১১০০ ৩৮ ০৭ আও ৭9৮8 9৬০ ০31 ও ৭9৮8 9৬০ ০55৮9 শা আরে সখ 
রহ ও ০১ শেক 

(৫০1) ৫৬০৮০০৮৯ ট্রিট ড০৭০4/%৭) ৫০৮৯ ও ৬০০৮] (০১ ০০ 
1৩3 ৯০ ০৯ উ্চ বান ৮খাঠ ০৮] এ ৪৯ (৯5 ৮৯ ৬৯ ও ও ৮৯০৪৪ 
০ ৭১০৪ 4৪১৪৭ ০6 ২০৬ এ এড ৩ এ৪ শ ৩১০০ এ থু ০০৪ 0,৬৪৮ 
১ ৪0) 1০ ১০৪ ০৯৮৪। কঞঠ আতা তা ৪১ ও ১১5 ০ ৬ ৩৮ ৮) 
:0০0/5/1) 15)৮1 ০০৪০1 ও ৬৪০ ৬৯৬ 005 ৭11) 14581 শেড 145০৯-$ 
১৯৩ ৬ 49৯ 6০ এ১ ০০9 ই! লে ৬৪ ও ৬টি ৪ ভদ তা ৩৯১ 
0১২ 459 4005 ৪১০৮০১৪০৮০০ ৩ সি ১১5-5829 .5৫21 ৬২০ ও 
(১ .) ১০১ এ ৩৮9 (৮০) 31001 ৩ ০৮০৮ 2০5] ৭ 2৪ এনএ এ) ৩1 
০] ও ১৯ 5 ০৪ ০৯ ০৪ ও [জ্ভি। ০০] এ০৭ ৮০৪ ভা] ৭1০০০ 0০৮১৬ 
০] ০৪ ও ৩৪৪০ পজ ও ১৪ ৬ পভ ৩ 1 ০৪ ১১৬ ৪০০ ৮৪১]] 
৪43 -৮১৮ ৩১৯ ০] 3 এ ০9৮ ৮ ৯6 ৩৭১ [টস ৮৪০৭০ ০50] 
রাসূলুল্লাহ শু যুহরের নামাধের প্রথম দুই রাকা“আতে সুরা ফাতিহা 
এবং দুটি সুরা পড়তেন। তিনি প্রথম রাকাআতে কিরা“আত লঙ্কা 


করতেন আর দ্বিতীয় রাকা“আতে খাটো করতেন। এবং কখনও ্ 
705 
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আমাদেরকে আয়াত শুনিয়ে পড়তেন। তিনি আসরের নামাযে ফাতিহা 
ও দু”টি সূরা পড়তেন এবং প্রথম রাকা“আতে লম্বা করতেন। ফজরে 
তিনি প্রথম রাকা -আত লম্বা ও দ্বিতীয় রাকা“আত খাটো করতেন। - 
সহীহ বুখারী (৭৫৯, ৭৭৮, ৭৭৯), সহীহ মুসলিম (৪৫১)। 
বি.দ্র. এই হাদীসে যদিও তিন ওয়াক্ত নামাযে প্রথম রাকাণআত লঙ্কা 
করতেন বলে উল্লেখ আছে, তবে যুহর ও আসরের ব্যাপারে উভয় 
রাকাআত বরাবর করতেন মর্মেও রেওয়ায়াত আছে। (সামনের হাদীস 
দ্রষ্টব্য) আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন, উত্তম হল দুই রাকা “আত (ফজর 
ছাড়া অন্য ওয়াক্ত) সমান রাখবে । তবে লোকজনের রাকাণআত পেতে 
সুবিধা হবে এমন আশা থাকলে প্রথম রাকা“আত (সামান্য) লম্বা করবে 
যেমনটি এই হাদীসে বলা হয়েছে। (ফয়যুল বারী ২/৫২৮) 


৩০৯৪ ৩০650 ৪১৮৬০ এ চি ০৩45 এক ঞ। একি ভম। 059০ এ৮০৮ ভঁ ৩ 
০৬১ ০৮০ এড ঠঁ- ঘা ৮৬ ৩ ১৭৬ ৩৪/৮৭। 89 জো ৩৪১৩ ১০ আস) ০5৩ ৩৪9৭ 
০১০০১৭৩ ৩৯০ 35 জা ১৬ পোলী ও৪০5 5৭5 আয ০53 ৩প্পঠতা এ ও ০০৭। ও 

-৬০৩১ 


৩2৮১৯ রা ৬৪১৯ ৩০ 0৬৬) ৮ পি 215) ০35. (০1) ৫+০০০৯৮ ও শি 4৯১ 


৬খু। ও ৮৯১ 5392০ 2১০ ফি 58 হি ও 0 ৩৬৮০১ এ ঞ। এপি ও 


১৩৮৫৪ 
অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী ঞ্ যুহরের 
প্রথম দুই রাকা “আতের প্রতি রাকা-আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ 
পড়তেন। আর শেষের দুই রাকা“আতে পনের আয়াত পরিমাণ 
পড়তেন। (বর্ণনাকারী এখানে সন্দেহ করে বলেন) অথবা তিনি 
বলেছেন যে, প্রথম দুই রাকা“আতের তুলনায় শেষের দুই রাকা“আতে 
অর্ধেক পড়তেন। আসরের প্রথম দুই রাকা -আতের প্রতি রাকা -আতে 


বী 
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৪২ 


পনের আয়াত পরিমাণ ও পরের দুই রাকা“আতে তার অর্ধেক পড়তেন। 
-মুসলিম (৪৫২) 

সহীহ মুসলিমে (৮৭৭) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে আরেক 
বর্ণনায় আছে, হুযুর ঞু জুমআর প্রথম রাকা“আতে সূরা জুমআ আর 
দ্বিতীয় রাকা -আতে সুরা মুনাফিকুন পড়তেন। লক্ষণীয় যে, এ দুটি 
সূরাও বরাবর। 


মাসায়িলে রুকু ১২টি 


রুকুতে ৯টি কাজ 
২৮. (১) তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে যাওয়া। 


6:০9 ৩০৯ ১৩৩ 2১০০ এ 0551 ৮1৮9 ৬ ঝ। এত ঞ। ০৯ 9৬:৭১ ০৮৯ ৪৩ 


(/৭) ৫২০৮০৮৯ ৩ ০৪)৬] ০৮৯০ ২01০5০55৩০৩ 


রাসূলুল্লাহ ঞু যখন নামায শুরু করতেন তখন দাঁড়িয়ে তাকবীর 
বলতেন। আবার রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। - সহীহ 
বুখারী (৭৮৯) 


২৯. (২) উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধরা। 
এগ ৩৪ ০০৪৮ ও সপ এ ওকি ২৭ ০৬৮ ০ অপি ৬ 2৭৪ ০০১৯ ০৪ 
এ ৪ তক) ৩ ০৮ ৪ ৬৬৪৯ এস ৮:92 এত আও ০২৯ ৩৪ ০৪০০০) 6 
৫5 
(০০) 4০8 (৫৭) ৫৯০৮ ও ৬০৬৯ 6 
অর্থ: হযরত আবু ইয়া“ফুর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
মুস“আব ইবনে সা“আদকে বলতে শুনেছি যে, আমি আমার পিতার 


পাশে নামায পড়লাম। (যখন রুকুতে গেলাম) আমি আমার উভয় রি 
7105 
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৪৩ 


হাতকে মিলিয়ে দিলাম। এরপর সে দুটোকে আমার দুই রানের মাঝে 
রাখলাম। তখন আমার পিতা আমাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, 
আমরা এমন করতাম; আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে 
এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিজেদের হাত হাঁটুর উপর রাখতে। - সহীহ 
বুখারী (৭৯০), সহীহ মুসলিম (৫৩৫) 


৮95 টি আশি ০৮ ৯১ ০০৮ 0 

ও ২০০] 6৫ 78) ৫০৮৮ ও ভচএঠ এা লা) ৫০০৯ ও আগ ও ৩৮ ০৮ 

শেক ৩৮৯ ০৯ ৬৯৭ 255 ৫৫০9 ৫০০৮৯ 

অর্থ: হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাঁটু ধরাকে 

তোমাদের জন্য সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব তোমরা হাঁটুদ্ধয়কে 
শক্ত করে ধরো। 


- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (২৫৩৮), সুনানে নাসায়ী (১০৩৪), 
সুনানে তিরমিযী (২৫৮), ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ 


বলেছেন। 
বি.দ্র. সামনে ৩২ নম্বর মাসআলার দ্বিতীয় হাদীস দ্রষ্টব্য। 
৩০. (৩) হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখা। 


৮55) :2৮৯৮ ৩৫ রগ 0:59 এ এ এ (০ ০৪ ৪০ ৩: ৪৮৪ ৩৪ 59) ৩৮ 
৬৬ 4৭৪ ৮৪5) বে ৮ (98 5 15 "55 ৫৮১ ৮৬ এ এ এ। 1১৮9 ১১৬০ 
ল্য 9০9 ৩৮ সখ ৩৪ 0৯ জে 

৩5 ৫6) ৫০০৯৮ এ এখা ভ9এআ। এডি ৫0 /1) ৫০০০৮ ৩ ০ টি, 
৩৮ ৮৫৯৩ 6৫) ৫) ৬ ০৯৮ ও ৮০০৪৪ এট না) ৫৮৮৭৮ ও ১০৪৪ 
০১৮০] ও 2 ৩৭৪ আ-পেস্পিক ৩১০৮] 2 িল। ১ ও 9 0৪ ০ ৪৮৬ ৬ ৮ ৪৮০ 
03 4০ ৬৪ উর 95990 5০৪) 5 ৩৬ ৩৫৩ ১2৮০ 4৪৮ গত হট 3৯5 ০৪৮৭ ০৫৪৮৪ 
014,410 ৯৬ 51%৭/] ৪ ৬) 4৮১ 


বী 
105 





ড/%5%4-0815610781050010010. 1115191] 415181071 7110581 4১1212  %5%55519181001]17055.00107. 


হুযুর ভু এর নামায দেখাবো না! এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং তাকবীর 
বললেন। অতঃপর রুকুতে গেলেন এবং স্বীয় দুই হাত (পাঁজর ও পেট 
থেকে) তফাতে রাখলেন। দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখলেন। এবং 
হাতের আঙ্গুলগুলো হাঁটুর অগ্রভাগে ছড়িয়ে দিলেন। 
-মুসনাদে আহমাদ (১৭০৮১), সুনানে দারেমী (১৩৪৩)। আল্লামা 
নীমাভী রহ. বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ। (আসারুস সুনান 
পৃ.১৪১) 


৩১. (8) উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা। 


০৮০ | ০৯০) ১১০ 1555৬ ০৯০৮ 0 ০৯৪৪ ০৩৬০ 0 ৫০9 1 %9ি ০০৩ সা শসা 


০০৭০৪০১৮1৮১ ৮ | এপি এ ০৯০ ৪১০ শা ঢা: সা এ ০১ ৬ ঞ। 
:&1---০ ৩ ০ ০৪ 559 1০৫9৪ ০৩ এড কি এ এ ০১ ৮ 6:০৩ ০৩৪ 
সক ৩৮ 299) তে) ৫২৯০৯ এ ৬১০৪০ ৪ £) ৫০০৯৮ & ১০৯ জা স্টিল 
(1৫7) ৫০০৮৯ ও ৬০০] ৯ 
সাশ্দ এবং মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযি. একবার একত্রিত হয়ে হুযূর 
& এর নামাযের আলোচনা করলেন। আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাষি. 
বললেন, তোমাদের মধ্যে আমি হুযূর & এর নামায সম্পর্কে বেশি 
অবগত। এরপর বর্ণনাকারী (সুনানে আবু দাউদে উল্লিখিত) উপরের 
হাদীসের কিছু অংশ উল্লেখ করলেন। আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাষি. 
বলেন, এরপর হুযূর &ু রুকু করতেন এবং উভয় হাত দুই হাঁটুর উপর 
এমনভাবে রাখতেন যেন তিনি ও দুটোকে আঁকড়ে ধরে আছেন। আর 
তফাতে থাকত। 
াং 
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৪৫ 


-সুনানে আবু দাউদ (৭৩৪), সুনানে তিরমিযী (২৬০)। ইমাম 
তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 


৩২. (৫) মাথা, পিঠ ও কোমর একসমান রাখা। 
০ 59525 ১০৮ ৪১০০] ৮০৯ পি এপ ঝ। একি ও 4৯৮১ 0৩500 ০৬৩৬ ৬৮ 
05১6) ১১ এ৪ ০৪১ এল 894৮9 ০০৯৬ ৫ 2919 952 ০] ০১ & ০৯৪ 
(492 ৩৪১০৭ 
(৫৭) ৫০৯৮৯ এ ০ শী 
অর্থ: হযরত আয়িশা রাষি. থেকে বর্ণিত, ... প্রিয় নবী ভ যখন রুকু 
করতেন তখন মাথা উঁচুও করতেন না, নীচুও করতেন না; বরং 
মাঝামাঝি রাখতেন। - সহীহ মুসলিম (৪৯৮) 
০৮১০3 ৬৪ এ এক এএ। জপ ৩ ০ তে ৮০ আ৬ না ৪৬ ৫ ১6 ০? এগ ৩ 
2১০০ ৪৮০ অভ 0:৬০৬৬৭] আলী ০০০ বাল এজ ঝ। এপি এ 2১০০ 0525 


৩ 4৭৪ ৩৩ 2191) লি পতি ১৩ ০৬৯ 5515 480৯ ১১ ভি ও এত | ০৯ 
81---০2/4 ০৯ তি 6) 


(/৬/ ৫4৮৯৮৮৯ ৩৪০০৯ ৯৮ 


10281 25 এত ০ ০ পঠলত ও এ ভা ৮৯ ৫৭11) 15) ০91 ও 9০৭99 
৩৮) ৩ও ৩৩ ৬০৮১ ১ জা ৩ 0৫০) এত ওঠ (5০) ভিত ১০ ৬] ও 
(91 ও 4৮০ _ ৬ ০০ ও পি 9৪১০ 502 3:73 ৬ ঝ। এত 4 

শে ০ ৬২১০ ১৪ ও ০৪০৩ 200১ ১১৯০5 
অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাষি. বলেন, হুযূর ৯ যখন 
রুকু করতেন তখন হাঁটুদ্ধয়কে শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠকে 
সোজাভাবে বিছিয়ে দিতেন। - সহীহ বুখারী (৮২৮) 


পিঠকে বাঁকা না করে সোজাভাবে বিছিয়ে দেওয়া। (ফাতহুল বারী 


বী 
105 
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৪৬ 


২/৩৯১)। এছাড়া হযরত আবু মাসউদ রাযি. থেকে এক হাদীসে 
আছে, রুকু-সিজদায় পিঠ সোজা না রাখলে নামায হয় না। তিরমিযী 
(২৬৫), ইবনে মাজাহ (৮৭০), ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে 
সহীহ বলেছেন। 

৩৩. (৬) পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সোজা রাখা। 

০৯৮১ ৪১৩০ ০প ০ 24 আঞ ০ ও ৬০৬০৭ ১৯ ও ছল জা 0 ০9৮] ৫৩ ৩৮ 
ক এ +-৩ ৮৮ 6 ৮৭৪ 0৩ এ ও জে ও ও 1 এল বড | এক ক 


1.5 গজ 45 ০51৯ 489৮০ ৩৪ ৮৮ ০৬১ ৩০ 4০ ৮ এ 


৩৮! শপ ৯০১৬। ০৮5 ৫৫0%,47) এ (/২০৭) ৫৮০৮ ও ১০১ গাঁ 4৯) 


[০৬-০ ০২৮। 4] ০১৮০ ১এ।। 
445 559 (1) | ৩ ০পক্লী এ এ ০৯৪ ৩] ০৫ এ ৩৪] জল ৩]৫ 
০ 4৪৬৮ ভি ১ 0 লাকি 2601 10৬০ ১৭০ ও ৬্ল। 00 এ এপ ৪০৯৪ 
9601 -52/৩ 09৭1 ৩০ এ এ উ$ ০2) এজ ৮৬৯ 2 £0/ 4৬ 3 ৬9০৭5। 
১৩1 ৯ 3 এ ০155 
মাসউদ উকবা ইবনে আমর আল-আনসারী রাধি.-এর নিকট এসে 
বললাম, আমাদেরকে নবীজীর নামাযের বিবরণ দিন। তিনি মসজিদে 
আমাদের সামনে দীঁড়ালেন। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বললেন। 
আর যখন রুকু করলেন তখন উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখলেন এবং 
আঙ্গুলগুলো এর নীচে রাখলেন। দুই কনুই পৃথক রাখলেন। এমনকি 
সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে গেল। 
- সুনানে আবু দাউদ (৮৫৯), মুসনাদে আহমাদ (১৭০৭৬), হযরত 
আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী রহ. এই হাদীসের সনদকে সহীহ 
বলেছেন। ফিকহুস্সুনান পৃ. ৫৭। 
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উল্লেখ্য, এই হাদীসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে যাওয়া এবং (৩১) নম্বরে 
হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি.-এর হাদীসে “দুই হাত ধনুকের 
তারের মত সোজা করা” এর কোনটিই হাঁটু বাঁকা রেখে সম্ভব নয়। 
আল্লামা হাসকাফী রহ. বলেন, পায়ের দুই নলা সোজা রাখা সুন্নাত। 
দুররে মুখতার ২/২৪১] আল্লামা ত্ৃহত্ববী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
অতএব দুই পা ধনুকের মত বাঁকা করা যেমনটি অনেক সাধারণ মানুষ 
করে থাকে এটা মাকরুহ। ত্ৃহত্ববী আলাদ্দুর ১/২৪১, আল্লামা শামী 
রহ.-ও ফাতাওয়া শামীতে এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। 


৩৪. (৭) পায়ের দিকে নজর রাখা। 
৬) রা ৬৮৮ :0০ ০5 ৬ এ ৩০০ 89115156 0৮:00 ৮৯ ৩২ ০৫৬৯ ০ 
৫০০৮৯ ও পুশ 4৯১ -&1 ৫2১৬০ ও 1১৬] ৪ 0০৮ 9১ ৬৬ ৮৩- 


হা 


33 ৬৮৭৩ ৫1695) 3) ০১১৯] ০ ৩ (৬ ও 555 ৬ ও ০৮ ৩২ এ 9 
১৮1 09 71,511 ৮৮৭ ০১১৬০ ০০৩] ০৯০৮ ৫ ০১ 99 লা এ ১সএ। 
3 ০1০৭ ০০৮৪919106/4 0 ০০০৭১ ০৪৪০৮৪০। ৮৪ 0) ভান ও ৬১০০৪। 


এ] ০১৪০৪ ও5 ০ এ ১১৪৯৮ 35 ০৭৩ ০ ০ 35 ০১৪৯৮ ০৮ এ কাজ ও 2০৪ 





৩১৯৬০০৮৪৯০০ ও ৮৯০৪0 2০3 ১৪ ঝা এ ক কথ ২5 ও ৩ এ ০০৯ 
৮০৯ ৩২০৩ 3৮০3 ৪ ঝ। এত এম 4 ৩ ৭১5 ০৩৮] বা 16954 ৬ ৪ 0: 
এ! 9501 এ তত ০০ 7909 জুস ০৯0৮১ "১০০ ও উর্জিলাত বড ঝ। ৪) চপ ৩? 
শক % ০5 ৮ এ ০৪ ৩০ ০১২৭ ০৬ ও ৬ ভাই শে ৬৭] ৬৯১০ ০৪ 
৩৪ 45 ও$ ০৯১৯৮ ৮ ও] চান ওলি ৩৬ পচা হে ভ৯0 ৬০১৭ ৮৪ এ ০৯০ 
এত 09০ আর এ 9105৯ ০০৯৮ এ] ০১৯ ও5 কো এ ১১৯৮ ও9 শেন এ| ৮৭ 
4৩ 5০০১ ০৮৪ 3 ৬ ১৩ ০4৩5 এ! ৮90 ০০৯ ০৪ এ| ০৯৮৭] ০০৮৬ ও ৮০ ৪ 3 

৩১৪১ (537 3৬ 
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৪৮ 


অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, হুযুর ৬ আমাদের 
নিকট তাশরীফ আনলেন। অতঃপর বললেন, কী ব্যাপার অবাধ্য 
ঘোড়ার লেজের মত তোমাদেরকে হাত উঠাতে দেখছি! নামাযে স্থির 
থাকো। - সহীহ মুসলিম (৪৩০) 


অবস্থায় নাকের দিকে এবং বসা অবস্থায় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখবে। 
মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা (১/২০০); ইমাম ত্ৃহাবী রহ.-ও 
অনুরূপ বলেছেন। 

যেভাবে উপরের হাদীস থেকে মাসআলাটি বুঝা যায়: ইমাম জাসসাস 
রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়াতে নির্দেশিত “খুশ্, তথা বিনম্র 
হওয়া এবং হাদীসে নির্দেশিত “সুকুন” তথা স্থিরতার দাবী এটাই যে, 
নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্টি অকৃত্রিমভাবে যেখানে পড়ে সেখানেই 


রাখবে। আর জানা কথা, দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদায় দৃষ্টি 
উল্লিখিত স্থানগুলোতেই থাকে। অন্যদিকে ফেরাতে হলে কৃত্রিমভাবে 
ফেরাতে হয়। আর এটা খখুশ্, ও “সুকুনে'র খেলাফ। শরহু 
মুখতাসারিত ত্বৃহাবী (১/৬৪৮) 


৩৫. (৮) রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ “সুবহানা রব্বিয়াল 

আযীম” পড়া সুন্নাত। 

৩) ০০৯৮৯ 259১] ০৪৬ 5 এপ ঝ। এপি ও 45 তে থা ০৬৯] ও ২৪৭৩ ০৮ 
০1৮ ০১৩ ৫০৪৭ ৪) ১৬৮৮৮ এ ১প2]3 59৮ ৬১৪ রা 

ডে্েঠ 0 ৩১০০] ও ০ ৮৪০৩ ০৮ ০৯৭ এ ৪৮৮ ০৮ 0১১ ৫০০৮ ও এত ০% কী 

০৯) ৩৫ হক ৪৮৮ ৩৮ (৮০ ৫০৮৮৮৮৯৮ ও ৬০ ৬ চস ৮ এ শা এ 9৬৩ ১৪১ 

এগ শা এ! তা আক 3৮ ৩ 39 (৮1) ৫০০৮৯ এ রি ৩3 এ এ ৮৪০৩ ৩ 
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৪৯ 


রাসূল্লাল্লাহ &ু -কে রুকু করার সময় তিনবার “সুবহানা রব্বিয়াল 
আযীম” এবং সিজদা করার সময় তিনবার “সুবহানা রব্বিয়াল আলা” 
বলতে শুনেছেন। - ইবনে মাজাহ (৮৮৮), সহীহ ইবনে খুযাইমা 
(৬৬৮), সহীহ মুসলিম (৭৭২) 

৩৬. (৯) রুকু করা ফরয এবং রুকুতে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ 
দেরী করা ওয়াজিব। 


(তি 28719806 2 ১০6 9৮৮৪ চন জপ ৫:45 এ)ভ ঞ) ০৪ 


(৬) ০1 2৯৮ ০৩৮৭৩ 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা 
করো, তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো এবং সৎ কাজ করো যেন 
তোমরা সফলকাম হও।” - (সূরা হজ্জ-৭৭) 


০০০১৯ 259 150 এক | এত ও 4549 02৯ল) ও পে ৬৯১৬ এ ০৪০৯ ৪৩ 
৩২০০ ৯ ৪৪) টি 2৬ ৩০৯০৩ ৬ ভি 8 9০81 ৬০ ৬০৬ ০ ক তি ০৩ ৪১৮ এ 
1৬ ৬০১০০ ও ০১ এ ০৬ ৬৮৯৮০ ৯ ৬9০ টি ০০৯৬ ৩৪০ ৯ ২৯ তি ভে 
(০৬) ৫০০৮৯ ও ৪১৬৮] ০৯ 
৬ 00905 5৮৪১ এক (51 ৩ ০৮১৪০ ১০30১ 0০১11) ৫৩০৩৮ এ ওল এও 
6:40 -49 ২৪০৩ ৩095 ও ০৮০৫ লও অপ ৪৪০০] ও ৩৮৮9 0 ১ 
১১৯5 (5 ও ১৮815 ৮৪০৮০ (910) ১১০ ০৮১ ও ৬০৬ ৪ 
অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাষি. থেকে বর্ণিত, হুযুর ৬ বলেছেন, 
যখন নামাধে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে তখন তাকবীর বলবে। এরপর 
কুরআন শরীফ থেকে যা সহজসাধ্য হয় পড়বে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে 
রুকু করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে দীঁড়াবে। এরপর 
ধীরস্থিরতার সাথে সিজদা করবে৷ এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে বসবে। 
তোমার পুরো নামাযে এমনটি করবে। - সহীহ বুখারী (৭৫৭) 
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৫০ 


যাওয়া। আর সিজদার ক্ষেত্রে শুধু মাথা রাখা। রুকু সিজদায় স্থির হওয়া 
ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে ফরয নয়। এরপর তিনি 
রুকু ও সিজদায় স্থির হওয়াকে ওয়াজিব হিসেবে উল্লেখ করেন। 
(বাদায়িউস সানায়ে” ১/৫০২, ৬৮৬) 


রুকু থেকে উঠার সময় ৩ কাজ 
৩৭. (১) রুকু থেকে উঠার সময় “সামি“আল্লাহু লিমান হামিদাহ” 
বলা। 


০98 ৩০৮ ০৫৩ ৪৯১০ ৫ 2519 ৮0০9 ৬ | ০০ এ ৯৮০ ৩৬৮ 2৩ ০৮১৯ এ ০৮ 


৫6950 ০৮ 4৪০০ ০৪১ ০০ ০ ০১ এ ৮৯ 0958 6 ৫5 ৩০০ ০৩৩ 6 


৮১ 45809 (০) ৬৪১০] 5 পা) ৫০৮৯ ও ৮০৮ ২৯5 


অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর 


& যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় 
তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। এরপর যখন রুকু করতেন তাকবীর 
দিতেন। এরপর রুকু থেকে উঠার সময় “সামিআল্লাহু লিমান 
হামিদাহ” বলতেন। - সহীহ বুখারী (৭৩৫), সহীহ মুসলিম (৩৯২)। 
৩৮. (২) রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দাঁড়ানোর মধ্যে হ্থিরতা 
অর্জনের জন্য এক তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করা। 
০-০৪1১1৯ :0 ৮1৮9 ৪০ এআ এত এআ 45 0-2৯০০। ও পেস ৬৪১৬ ও -৮৮৯ ০০ 
৩-০০ ৯ ৪৪) টি 2৬ ৬০৯০৩ ৬৯ ৩ 9581 ৬০ ৬০৬ ০ ক তি ০৩ ৪৯৮ এ 
15 ৬০৯০০ ও ৬১ ০৪১ (৮৯ ০৪০ ৪৯ ৯ টি 0১৬ ৩৪০ ৯ ১ তি ০০ 
(০৬) ৫০৯৮৯ এ ৬০] শীল 
অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ঞ্ু বলেছেন, 
যখন নামাষে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে তখন তাকবীর বলবে। এরপর 
কুরআন শরীফ থেকে যা সহজসাধ্য হয় পড়বে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে 


বী 
105 





ড/%5%4.081561078105001-0010. 1115191] 415181071 7110581 4১1212  %5%55519181001]1055.00107. 


৫১ 


রুকু করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর 
ধীরস্থিরতার সাথে সিজদা করবে৷ এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে বসবে। 
তোমার পুরো নামাযে এমনটি করবে। - সহীহ বুখারী (৭৫৭) 


৩৯.(৩) রুকু থেকে উঠার সময় মুক্তাদীর “রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ” 
বলা। 

0275 75150 এ 2৮ (০3 ০৬৯ এ" মলিও এড ঝ। এপি জম এ ৩৪ ০৮০৯ এত 

"...১৯। ১ এ) 21952 ৩০৩ ০ ও তত 230 19 ৭৯৩ ও 19 

(৫ £) ৫০০৮৯ ও ০০৯ চলা ২০6 

2) ১ ৫০০ এ ০১৯ হও ১৯১ ৭১৬ হি 09৭) ৪১৬] ০৪ ৪৮৯ ও ৩ আও) 

লে এএ ০১৪ 255৯ ০০০ ০৮» তত ৩। ৪9৯ 9 (৭৭) ০ ০০৮৪ 

১০০ ৮০৪৪৮০৯ ও ৩ হা) 5 রেখ১ ০ ৩ 4০৪০ এসএ এ এ ওঠঠ ০ 4৮ 

0০৮৫ :0৩ ০০৩ ৩৮ ও শপ 2419 ৮5 ভি ঝ এ ঠা ০৬৯৮ 2৭০) ৬৪০৬৯ 

৫4০৪৭ ০০৪ 


১০৬ ০১ এ তে 0919 এ 11৭০] ৬৪৭৩৭ শশ্ 1590 শৈউ ও ০ ওঠ 1 এও 
৬ ৬) ৫| এ 6950 ০৮ ০০ 2১19] ও 5 ও ৩: ৩৪ ভব] ১95 ও মা) ও 
90০] ৮1 ০৪ ৮৫10 এ সা 555৪ ৫ ০ ০৪১ ৬০ ওযু উজ মে ১ ০ 
| ৪ 4 এডি প-০]। ৮০ %১ 3 ০৯১৩০ ০৯১ ১৪5 ৮৪10 ০১৭ (০৯ ১৬ 


এ 05501 ৮01 0 ৮০৬ 5 ঠ5 3৮ 0290 55৩ ৬ 45০০1 3 495 


990 ০৬] ৩৬১ ১ ৩ 035 ৮ ৬ ৮৯০০৭ ০৯ ১ ১৬৪ 59 0 ১০ 
৪৮৯১৪। এস এ পু ১০02 এস্ছিদল এ ১৬ ৮০এএ। 95৩ 4৭ ০৪) ৩ এ ৭১ 
১৪৭৮০]। ০7015 ১] ০5 ও 555 ২2৮৬ 990 তা এ গঞ্ 10৯১ ৫ 731 এ) 
১ এ) ও 291 ৫৪ এ ভল্া 1৭ এ ৬৪১ 9৯৮৯১ ০৪৭ ওঠ ০ ৬৬৬৯ ৩৭ এ 


৯1১২০৯১৮০০৬ ক ভ 20989 ১০ 
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৫২ 


অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর &ু ইরশাদ 
করেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণের জন্য। অতএব 
যখন তিনি তাকবীর দেন তখন তোমরা তাকবীর দাও, যখন তিনি 
রুকু করেন তখন তোমরা রুকু করো। আর যখন তিনি “সামিআল্লাহু 
লিমান হামিদাহ' বলেন তখন তোমরা “রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" 
বলো। 


- সহীহ বুখারী (৭৩৪), হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে সহীহ 
বুখারীর (৭৮৯) নং হাদীসের শব্দ হচ্ছে, “রাব্বানা লাকাল হামদ।” 
একই সাহাবী থেকে সহীহ বুখারীর (৭৯৬) নং হাদীসের শব্দ হচ্ছে, 
“আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।” আর সহীহ বুখারীর (৭৯৫) নং 
হাদীসের শব্দ হচ্ছে, “আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।” হাফেজ 
ইবনে হাজার রহ. (সহীহ বুখারীর ৭৯৫নং হাদীসের অধীনে) বলেন, 
'আল্লাহুম্মা'- সহ অগ্রগণ্য তবে “আল্লাহুম্মা” সহ এবং “আল্লাহুম্মা” 


ছাড়া উভয়টিই জায়েয। এরপর ইমাম নববী রহ. এর সূত্রে উদ্ধৃত 
করেন, “লাকাল হামদ” এবং “ওয়ালাকাল হামদ” দুটোই সমান।” 
আর ইবনু দাকীকিল ঈদ রহ.-এর সূত্রে “ওয়ালাকাল হামদ'- এর কিছু 
অগ্রগণ্যতা উল্লেখ করেছেন। মোটকথা সব রকমেই পড়া বৈধ; তবে 
“আল্লাহুম্মা” এবং “ওয়াও”- সহ পড়া বেশি উত্তম। 


মাসায়িলে সিজদা ৩৫টি 


সিজদা অবস্থায় ২০ কাজ 

৪০.(১) তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় যাওয়া। 

১০০০) ও ০০৯/০৪৩ ফঠিএ ০৮ ৪১৬০ 9050 ০৩ ৩৬ ০৮৯ 0 ৩০০৯ ০৬ ০ »০ ঠা 

৬19 152) :৯8 টে ০০০৯ ০১ এ তে 058 6. 055 ৩০ ৩ 2 ০8 ৩০ ১৩ $০১৮$ 
.&1-,04৯৮৮ ৪5৫ ৩ এগ 1095 6 ০০৮৪ 95 এ 


(১৭19 ৫+০৮৯৮৮৯ এ ০৪)০০৪। ৬৯৮ 
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৫৩ 


আবু হুরাইরা রাষি. প্রত্যেক নামাযে তাকবীর বলতেন। চাই তা ফরয 
নামায হোক বা অন্য কোন নামায হোক, রমজান মাস হোক বা অন্য 
মাস হোক। তিনি নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর 
রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর “সামি আল্লাহু লিমান 
হামিদাহ, বলতেন। এরপর সিজদায় যাওয়ার আগে “রাব্বানা 
ওয়ালাকাল হামদ” বলতেন। এরপর সিজদায় যাওয়া অবস্থায় আল্লাহু 
আকবার বলতেন। - সহীহ বুখারী (৮০৩) 


৪১. (২) দাঁড়ানো থেকে স্বাভাবিকভাবে সিজদায় যাওয়া, নুয়ে না 
যাওয়া। 

[ :০০$।] (5১০১৮ 2১০ ও 8 599): এ) ঞ। এড 
&) 3904৩ ৮৪১০০ এ ৮৯০50) বো ৩00 ০ ৬৪ ০ ০৯৩৩ 55:50 ৩৪ 


49৮ ৩5৪ এ ২৮০৮ ১ এই ১৩৭ ৪৪ 40045 1509 ০৯৬৯১ 4৮৮১ ৩০ ১৪5 হ১৪ 





৩৮ 55১ কা 49 দে 1৭5] ০০০৪) 5 এল শত বড ০৮৬ 4৬ 
৩১৪০ ০৮ উড ৬০ ০০৩১৮ 69538 00 ৫ ৩১ (9৯৭ ৬০৯] ০৬১ ৮১১০ 
/ ০ ০০৬০০ 020 ৮৫০০ এ এআ। ০০ ০55875 415 এ] এ০৪ 00529 ১১০ এ 


€৭ 

11৯54 (551 (959 ৮৩৪০] ০০৩ ০৩ 45) ০: ও চা) ২ ০৩] ০৯ 05 ২ 

২০৮58] 3 555 না ০১১৩০ 22501 54৬ 0২৯৬ শীত 55১০ ৬১১ এনা 

[151 ০০০৮] 9540591190৪] ৮০১৮১] ত90 হ/৮ 

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, (নিশ্চয় সফলতা অর্জন 

করেছে মুমিনগণ) যারা নিজেদের নামাযে বিনীত থাকে। - সুরা মুমিনূন 
(২) 

ইমাম ত্ববারী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বান্দা যখন নামাযে 

আল্লাহর সামনে বিনীত হয়, তখন তার বিনয়ের প্রকাশ তার 
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৫৪ 


অনপ্রত্যঙ্গের স্থিরতা, কর্তব্যে নিমগ্নতা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে 
থাকার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। (তাফসীরে ত্ববারী ১৯/৯) ইমাম 
জাসসাস রহ. উল্লেখ করেন, ইবরাহীম নাখায়ী, মুজাহিদ এবং যুহরী 
রহ. থেকে বর্ণিত- *খুশু” মানে স্বিরতা। জাসসাস রহ. আরও বলেন, 
নামাযে স্থিরতা, বিনম্্রতা, এদিক-সেদিক না তাকানো, নড়াচড়া 
না করা এবং আল্লাহর ভয় সবই "খুশু”র অন্তর্ভুক্ত ।, (আহকামুল 
কুরআন ৫/৯১) আর এভাবে নুয়ে যাওয়া বাড়তি নড়াচড়ার অন্তর্ভূক্ত যা 
নামাযে অনুচিৎ। তাছাড়া এভাবে সিজদায় যাওয়াকে “খোলাসা, 
কিতাবের লেখক খেলাফে সুন্নাত এবং “তাতারখানিয়া, কিতাবের 
লেখক (শিক্ষা-দীক্ষাহীন-) আওয়ামদের তরীকা বলেছেন। (খোলাসা 
১/৫৩; তাতারখানিয়া ২১৭৪) 


৪২. (৩) (প্রথমে) উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা। 


1915 ৩৭২0 ক) ৮৮9 ০০ 19] 9 এ ঝ এক জে] ৬৪০৮ 14 ০ ৩? ৭95 ০৮ 


তব) 0 ৪৭৪ ৬৯) 0 

ও ৬০০০০ 50/) ৫/) ০০০৮ ও ভেলা 6৫৮) ৫০০৮ এ ১০১ গা কট 
$0//১) ৫4০০৯ ও 4৯৬ ত219 £0 49) ৯৮৮ তাপ ৬৪০৬৯ :99 তে /) ৫৯০৮৯ 
(৭1) ৫4০৮৮০৮৯০৩০ ০/15 ৫৫7) ৫4০০৯৯৮৮৯9০ ০219 

মমি! ৪১৪৯ ৬০ 2 শেস্পনি ৬ ৩১ 5৩৮০০ এ 2৬ ০১৮ ও 5৮৬০ এ 
(১৭) ৯১১ আঁ ১৬ এ ৩ 45 ৬৪ ২৩৮ ৩ ১১৬২৯ ও শর্ট এ ৩৭ শত 
[৭/৩। ০১)৬০ :৮৮] (99 ০ ভ-খা ২৬ ১০৮ কত ৩প তিক ৯2১ ৩১ ৭ 
৩৮ শা ০ ৩ 989 ৬৯০ 91) ০৮৪ ০০০৬ তে) '৩সন। জা এ ৪0৬৪] ০৩ 
05 448 ৮০১ ০ 4০৪ উৈর্গ এ) ১৬ ৮52১০৮৮9৯৮৯ এ ৬৪১৩ ৬টি 1০৪ 
৫ 

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. বলেন, আমি দেখেছি, হুযুর 


ষ্ যখন সিজদা করেছেন তখন দুই হাত যমীনে রাখার আগে হাঁটু || & 
10925 
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৫৫ 


রেখেছেন এবং যখন উঠেছেন তখন দুই হাঁটু উঠানোর আগে হাত 
উঠিয়েছেন। 


-সুনানে আবু দাউদ (৮৩৮), নাসায়ী কুবরা (৬৮০), তিরমিযী 

(২৬৮), ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এছাড়া 

ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. হাদীসটিকে সহীহ গণ্য 

করেছেন। 

৪৩. (8) (তারপর) হাত রাখা। 

8৪. (৫) (তারপর) নাক রাখা। 

৪৫. (৬) (তারপর) কপাল রাখা। 

31০৮ ০৩ 35 ০৮০ হত ৬৬ ১পাঙি 95 এ ঝা এত এত পা ০৮৬৪ ৩৮ ৩ 
-৩৪স০) এ) ৩০৪ আল 2 

: ৫১1) ৬০/৩৮ ১৩০ ৬৪৭৩৭ ০৬ ০ এ ও 50১5৭) ৫৯ ও ৬৪০৬৯ সী, 

এ এশা 0০৮৯৮ ০৩ আক ঝা এ ভগ 4৪ 2০৪ এ | ৬৯১ ০০৪ ০৮ এ 

ডা ৩ (০) ৫০৮৯ এ ৬৭০৮ 2১3 ০ এপ ৩৭৪ ১9 আল এপ ৯৮প ফস 


..১ ০৮০খু। ০৮ একশত 4 ০৪৩ ২সত 19] 9৮1০5 ক এ একি এ 0 ০৬০৪৮০] এ 


১৯০ ০৮৯ ৬৪১৩ এজলী ্ ০৪৭৩২ 2 -০০০। 0 


অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযুর ৬ সাতটি 
অঙ্গের উপর সিজদা করতে এবং চুল ও কাপড়কে বাধা না দিতে 
(অর্থাৎ এ দুটোকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতে) নির্দেশিত 
হয়েছেন; (অগুলো হলো) কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা। 
- সহীহ বুখারী (৮০৯) 

সহীহ বুখারীতে (৮১২) এই হাদীসেরই আরেকটি সুত্রে সাত অঙ্গের 
বিবরণ দিতে গিয়ে কপালের উল্লেখ করেছেন। এরপর নাকের উপর 
হাত বুলিয়ে দেখিয়েছেন। এর দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, 
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কপালের সাথে নাকও সিজদার মধ্যে মাটিতে রাখা কর্তব্য। এছাড়া 
সুনানে তিরমিধীতে (২৭০) হযরত আবু হুমাইদ রাষি. এর হাদীসে 
আছে যে, হুযূর ভ্রু সিজদায় নাক ও কপাল মজবুতভাবে যমীনে 
রাখতেন। এ সকল দলীলের আলোকে হানাফী ফুকাহাগণের মতামত 
হলো যে, বিনা কারণে নাক যমীনে না রাখা মাকরুহ। আর বিনা 
উষরে শুধু নাক রেখে কপাল না রাখলে তা না-জায়িয হবে। (দুররে 
মুখতার ও ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৮৯৪) 

০এ ৩ ০০৪ ৬ ০০৮ ৩২ ঝ। এ ৩০৮ ৬০ আজ ও ও আ) 3৪ ০৮৪ ৩৫ এ এপ ৩৮ 
এ কয তি ০৪১৩ তি বস ৩৪ ট& ও 3০109 একস তি ৪১৬ তি এ ৬০১ ০৯০9 


এ লিঠি ৬২৬২ ০৮ 4৪০০-] 5 :31)91 ০৬৮ 


০০৯ ০৫৪) ওলা ৩৬এ 0 ০৯০ এপ ৭ £6) ৫৪০৮ ও 0 ৫ 2১ 


3 হল এ ৩ 923 5059 এ ০৬৮ ৩155) ৮৯ ০2 কি ৩ ঞ। এ ০৪ ০৪) 


১৮৪ ৩২ পি ১৯) লা ৩প 15 পো ০) এ ৩৮৯ জঠ তো) ৫৪০৯ 
৫৮৮] 9৬৩ ৩০ ৭৩ আট 
458 6 উঠা কয ৬০৪ ০৮১৭ এ গা 5৬০ 30 ৮০ ১১৯০ ১009 185:50 এও 
39541 ৩০৪০) এ 2 ১৩ 2 ৪ তি পি 9 ৩9৮ ৪9৮1১০11915 দেশ তি কা তি 
৬ ১০০ ৮১ পে] জিত ০৪৭ ০ ১৬ ৩৫) 00511 9৫3 ১ ৮৯ 
৮০৬৯৪ ১০ 2০৮0 ৮৯০] খা এপ ফলও এ 9৩ শো] আপি জি 
[£৭//) )5৬। ১ 
অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম রহ. বলেন, (বসরার বিশিষ্ট ফকীহ 
তাবেয়ী) হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার রহ. যখন সিজদা করতেন 
তখন প্রথমে দুই হাঁটু এরপর দুই হাত অতঃপর চেহারা রাখতেন। 
এমনিভাবে যখন উঠার ইচ্ছা করতেন তখন প্রথমে চেহারা এরপর দুই 
হাত অতঃপর দুই হাঁটু উঠাতেন। ইমাম আব্দুর রাযযাক রহ. হাদীসটি 
বর্ণনা-শেষে বলেন, হাদীসটি কতইনা সুন্দর! কতইনা চমৎকার! 
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- মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৪৪), মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা 
(২৭২১), সিকাতে ইবনে হিব্বান (২৩২৫), এই বর্ণনার রাবীগণ 
নির্ভরযোগ্য । 


বি.দ্র. উল্লিখিত হাদীসে নাক ও কপালের মধ্যে প্রথমে নাক রাখার কথা 
সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও প্রথমে হাঁটু রাখা এরপর হাত রাখার 
তারতীবের উপর ভিত্তি করে ফুঁকাহায়ে কেরাম সিজদায় যাওয়ার সময় 
প্রথমে নাক অতঃপর কপাল রাখা মুস্তাহাব বলেন। (তাবয়ীনুল 
হাকায়েক ১/১১৬) অবশ্য কোন কোন ফকীহ সিজদায় যাওয়ার সময় 
কপাল আগে রেখে পরে নাক রাখার কথাও বলেছেন। (রাদ্দুল মুহতার 
১/৪৯৮) কিন্তু যমীনের কাছাকাছি হওয়ার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা যেহেতু 
সিজদায় যাওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য (অর্থাৎ যে অঙ্গ যমীনের যত কাছে 
সিজদায় যাওয়ার ক্ষেত্রে সে অঙ্গ তত আগে যমীনে রাখবে), তাই 
আমরা নাক আগে রাখার মত অবলম্বন করেছি। তবে কেউ কপাল 
আগে রাখলে তাও বিধিসম্মত। 
৪৬. (৭) উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের লতি বরাবর রাখা। 
শ/১ 4 এ এ এ ০৮ ৪৯০০ এ 9759 :199 হল এষ্টা 20 ০৯ ০2 ০99 ৩৪ 
১৪০ ০০৩০৪0৩5৫৪5 পনর পপর] ০ 4১৩ ওক ০১৬ 25 5১০০] শৈ ৩০৯ 4৪০৯৮ 
২৪০৯ ৩ ২০ ০০৫৪৯০০] শৈওড ৩৩ ০10০ ক ও কপ) ১৮০ এএসপি ১৯ ৫৯ 209) 
(71) ৫4০০৮৮৮৯ এ 
অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি (দীর্ঘ 
হাদীসের একপর্যায়ে) বলেন, অতঃপর হুযূর ঞ্ু সিজদায় গেলেন; 
তখন তাঁর মাথা দুই হাতের মাঝে এমনভাবে থাকলো, যেমন ছিল 
নামায শুরু করার সময়। - সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৪১) তিনি 
হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করেছেন। 
উল্লেখ্য, নামায শুরু করার (তাকবীরে তাহরীমার) সময় বৃদ্ধাঙ্গুলির 


মাথা, নাক ও কানের লতি বরাবর থাকে। রর 
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৪৭. (৮) হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা। 
৫৬৯৮ ১ ১০৯৮ ৩৬৮ ৯০১ এক ঝা এত উঠ ও দিলা ০ 5195 ০2 ই ৩৪ 
(1) ৫৭৯৮:৯৮৮৯ ৩ ৪১৯ ০21 019). 
অর্থ: হযরত ওয়াইল রাষি. থেকে বর্ণিত, হুযুর ৬ যখন সিজদা 
করতেন তখন আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখতেন। - সহীহ ইবনে খুযাইমা 
(৬৪২) তিনি হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করেছেন। 
৪৮. (৯) আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে সোজাভাবে রাখা। 
লও এজ 955৯7 ০৪ 4০৪ ৮৯৩ ০09 ০১৮ ৬৯০৩ ও এ জো ৩৪ 
(1) ৫০০৯৮৮৯৮৮০৮ 01 ৯৮ | এতো ০১০৮১ 
অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রহ. (দীর্ঘ হাদীসের একটি 
অংশে) বলেন, আল্লাহর রাসুল ভু যখন সিজদা করতেন, তখন দুই 
হাত এমনভাবে রাখতেন যে, তা (যমীনে) বিছিয়েও দিতেন না আবার 


(পাঁজরের সাথে) চেপেও রাখতেন না। আর আঙ্গুলের মাথাগুলো 
কিবলামুখী করে দিতেন। - সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৪৩), ইমাম 
ইবনে খুযাইমা রহ. হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করেছেন। 


৪৯. (১০) দুই হাতের মধ্যখানে চেহারা রাখা যায় এ পরিমাণ ফাঁক 
রাখা । হাত চেহারার সাথে মিলিয়ে না রাখা। 

৮1১ 4 এ এ ০৮১ ৪১৬ এ 559 :199 হন শক্তা 20 ০৮ ০2 ০৪১ ৩৪ 
১২০ ০০৩ 553 6 পন আচ 4১৩ ক ৪০ 75 5১০০০। শৈ। ৩০৮ 4৪৮৮ 
ও ৮৪ ৩ ৯০ ৫৪৯০ শৈ3। ৩১৮ 1০৮ ক ও 9 ০৬০১ এডি ৯৯৪৮ 209) 


€(£ 1) ৫4০৮৯৮৯ 


অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি (দীর্ঘ 
হাদীসের একপর্যায়ে) বলেন, অতঃপর হুযূর ঞ্ু সিজদায় গমন 
করলেন তখন তাঁর মাথা দুই হাতের মাঝে এমনভাবে থাকল যেমন 
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ছিল নামায শুরু করার সময়। - সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৪১), ইমাম 
ইবনে খুযাইমা রহ. হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করেছেন। 
উল্লেখ্য, নামায শুরু করার (তাকবীরে তাহরীমার) সময় হাত চেহারার 
সাথে মেলানো থাকে না বরং কান বরাবর থাকে। 
৫০. (১১) নাকের অগ্রভাগের দিকে নজর রাখা। 
৬ক্৪) ৮50 ৫০৮ 200 ৮১ ৬৬ ঞ। এত এ ০৯১ ৩ ৮ 25৩ 2৮ ৬ ৮৬৯ ৩প 
৫০৯ ও শি কটা সু ৫১৬০] ও খিল বী ০ ৮৬৯ ভাঁডভ 
86) 
3১ ০৩ এ (95 3১ ০১৯ ৮৯০ এ (৮ ও ০ সন | এগ ৩? ৬৯৯ এ৪ 
১ 099 1,511 ৪৮৯৬০। ০১১৬] ৮০৪] ০৯০৮ ০ ০১৩০ 99 পো পু ১৯ 
3 ০1০৭ ০০৮৪9110694) ০০০৭১ ০৪৪০৮৪০। ৮০৪ 0) গজ ও ৬১০০৪। 
এ] ০১৪০৪ ও এ ১১৯৮ 35 এন ০| ০ 35 ০১৪৯৮ ৩ এ ক ও ০০ 
১১৯৮০ ৮৪৯০০ 3 ৮৯ 5820 21০9 ০৪ ঝ। 035 ক 0থ] ২০৮৯ ও ০০০ এড ০৮৮ 
৮০৯ ৩২০৩ 3৮০3 ৪ ঝ। এত এম 4 ৩ ৭১৩ ০৩৮] বা 16954 ৬ ৪ 05: 
এ] ৮৮01 ৩ তে ৪০০৪ 59 জু ০৯০১ "১০০ ও উরি ক ঝ ৬৯) ঠলা 
০০০ £ ৪] ও ১৬ এড ০৮ ৩৮ 0৯৭ ০০৯ ও আপ চা শি 0 শেঠ ০৪ 
৬৪ ৪9 32 ০১১৯৮ ৬৯০ এ] ৮ ও ও এপ ০ ৪ ৬২০ ০৯৭ ০৪ এ ০৬৭ 
এত 09০ আর এ 95৯ ০০৯৮ এ ০১৯০ 5 কো এ ১১৯০ ও9 শেন এ| 2৭ 
৭ 5০০১ ০৮৪ 0 ৬ ১৩ ০০4৩০ এ শ9স ০০১৯ ০৪ এ ০1৯৮৭ ০০৬৯ ও ৮০ শ& ১ 
৩১৪১ (৮৪7 3৬ 
অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, হুযূর ঞ্ আমাদের 
নিকট তাশরীফ আনলেন। অতঃপর বললেন, কী ব্যাপার অবাধ্য 
ঘোড়ার লেজের মত তোমাদেরকে হাত উঠাতে দেখছি! নামাযে স্থির 
থাকো। - সহীহ মুসলিম (৪৩০) 
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অবস্থায় নাকের দিকে এবং বসা অবস্থায় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখবে। 
[মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা (১/২০০)] ইমাম তৃহাবী রহ.-ও 
অনুরূপ বলেছেন। 

যেভাবে উপরের হাদীস থেকে মাসআলাটি বুঝা যায়: ইমাম জাসসাস 
রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়াতে নির্দেশিত *খুশ্, তথা বিনম্র 
হওয়া এবং হাদীসে নির্দেশিত “সুকুন” তথা স্থিরতার দাবী এটাই যে, 
নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্টি অকৃত্রিমভাবে যেখানে পড়ে সেখানেই 
রাখবে । আর জানা কথা, দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সিজদায় দৃষ্টি 
উল্লিখিত স্থানগুলোতেই থাকে। অন্যদিকে ফেরাতে হলে কৃত্রিমভাবে 
ফেরাতে হয়। আর এটা খখুশ্, ও “সুকুনে'র খেলাফ। শরহু 


মুখতাসারিত ত্বৃহাবী (১/৬৪৮) 

উপরে (৩৪) নম্বরেও এ আলোচনা গত হয়েছে। 

৫১. (১২) উরু সোজা রাখা যেন পেট উরু থেকে পৃথক থাকে। 

৮৬ এ 4০২ ০০৮ ৮৪ ৬০০৯ ৩৪ 0৯ ০০০৮ 19১৮ :54583৮ ৬৯১৩ ৪7 ০৪ ০৬ এ০ 
৫4৫4৩৯৪ 0০ 

৬৯৭ এও ১৬ ৪১৩ ৯৯ ৩৬৯৪ ৩৫ 2৯৪ ৩ (০) ৫০০৯ এ ১০১ ঠা স্পা 

৮৬ ০ ফস ৩ ০৮৫৯ এও 3১ ভাজে] এও আট ১৪৪09030919 ১৯৪ আছ ০৪ ৫ 

৩৫ ভা শঠ ০৩20 5 জো ৬ | এপ ৩৪ ০7৮৮৪) ৩৪ ৩৫ এও আট ১৯০ 

6৮ ৩2 ০০৮ ০ ০6 2৬৯৭] 095 ০99৩7 এও ৭৯০ 5৯১ ০১০১ গা আপ ক ঝা ৪ 

ও ৬৪৫৪। 92১3 শশ্দ ০০ ০১০ ৭৬০০ ৯০৮০০ আলী আঁ ০ 59৯০ ৬০ ৩ এ 


তত11) "৯৭ ও ৩৪৭ নি হও ৩% (৬ 9 ০৫11) 151" 
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৬১ 


অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. বলেন, হুযূর ঞ্ যখন 
কোন অংশের উপর চাপিয়ে দিতেন না। (অর্থাৎ পেট উরু থেকে 
আলাদা রাখতেন।) 

- সুনানে আবু দাউদ (৭৩৫) এই হাদীসের সনদ হাসান (যা গ্রহণযোগ্য 
হাদীসের একটি প্রকার)। বিশিষ্ট ফকীহ ইমাম ইবনে কুদামা রহ. এই 
হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (আল মুগনী ২/২০২) (যা 
এই হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার একটি আলামত ।) 

৫২. (১৩) উভয় বাহু পাঁজর থেকে দূরে রাখা। 


৮ 4০৬ ৩৪ 0৯ ৪৩০9] 3৩1 ৩ ঞ। এ এ ৩ হে ০1 ৬এ]০ ০৫ এ ০ ৩ 
৫] ০০৮৪ 545 


(/১১৬) ৫০৮৯৮৯৮ ৩৪০৯৯ ৯৮ 


অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (বুহাইনা নামক 
মহিলার সন্তান) রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযুর ঞ্ু যখন নামায পড়তেন 
তখন উভয় হাতের মাঝে ফাঁকা রাখতেন এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা 
নজরে আসত। - সহীহ বুখারী (৮০৭) 


৫৩. (১৪) কনুই মাটিতে বিছিয়ে না দেওয়া এবং রান থেকে পৃথক 
রাখা। 

৮52০0৪9০১১৯ 019১০৯2০৪৮০ এক ঝ। এত খা ৩ 9৪০৬ ৩৫ ০৪০৮ 

২৫1। ৮৮01 4৪9)১ 

(/৬) ৫০৮৯৮৮৯৩৪০৯ ৯৮ 

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর 

ইরশাদ করেন, তোমরা সিজদায় সোজা ও স্তির থাকো (পিঠ সোজা 

রাখা এবং কনুই, পেট ও উরু ফাঁকা রাখার মাধ্যমে (ফাতহুল বারী, 
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ইবনে রজব ও ইবনে হাজার) এবং তোমাদের কেউ যেন হাতের গোছা 

কুকুরের মত যমীনে বিছিয়ে না দেয়। - সহীহ বুখারী (৮২২) 

- ০৮০) ৭৩৪৪ ৮১ ০০০০৯৮9৯ মাও এ ঝা এ ও 4৯১ এড 25৩ 99 ০৪ 
(৭) ৫4৯৮৯৮৮৯ ৩৪ ৩০ 4০৯) 

অর্থ: হযরত বারা রাষি. থেকে বর্ণিত, হুযুর ঞ্ ইরশাদ করেন, যখন 

তুমি সিজদা করবে তখন হাতের তালুদ্বয় যমীনে রাখবে এবং কনুইদ্য় 

উঠিয়ে রাখবে। - সহীহ মুসলিম (৪৯৪) 


৫৪.(১৫) উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা। 


৬৬ 3৯ এসি ০/| ৩৫ থয ০১ আপ ঝ। এত এ ০৯০ ০ ২5৩ এ৬ ৩৮ 


ও 29৮ 0215 £৫০২০০) €০-০৮৯৯ এ এ ৫7) ৫4০৮০৮০৯ ও৪ পল 4৯) 


(০০) ৫4৯৮৯০৮৯ 


অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে 
হুযূর ঞু -কে বিছানায় না পেয়ে খুঁজতে লাগলাম। একপর্যায়ে আমার 
হাত তাঁর পদতলের মধ্যভাগে পড়ল তখন তিনি সিজদায় ছিলেন আর 
উভয় পায়ের পাতা খাড়া ছিল। - সহীহ মুসলিম (৪৮৬); মুসনাদে 
আহমাদ (২৫৬৫৫); সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৫৫) 

৫€. (১৬) পায়ের আঙ্গুলের মাথাগুলো যথাসম্ভব কিবলার দিকে 
মুড়িয়ে রাখা। 

3০৮ 1১৮৮ ০৮১খ্া এ এ 19 পি এপ | এত ভা ৩৬৯ 200 ৬৭৪০৭ এল ভা ৩ 
5 দে৭)5/51 3 (১ 4৮44৯৮৩০০9৪] ৩৪ 4৭১০৪ 
ও ১০১০ $১০০৮ 19 4৪০০ শ৮ 283 এ তত) ৫৯৯ ও ১০১ সাঠ (6)151)৬ 
৪৮০ শৈ৯০৮ ৩০১৩৯ এ এ ৬৪০৩ বি] ০2০০ শেক ০০৯ 035 ঠা ত£) ৫৬৯ 


[7./) ৬) ৮০৬ ০০১৪১ ও ৩ আহা] এ ক 9 ০৯০ 4 
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৬৩ 


০৮০৩ তত এসএ] ৫৬] 0550 ১৫ 46৯০ ১০ ৩ ভা ৮০ ০৮০ ০৪৪ 20597 0 

[17111 ১০১ এ ০০৮ 
অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাষি. বলেন, হুযূর ৯ যখন 
মাটিতে সিজদা করতেন তখন উভয় বাহুকে বগল থেকে পৃথক 
রাখতেন এবং দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোকে মুড়িয়ে (কিবলার দিকে) 
করে দিতেন। 


-নাসায়ী কুবরা (৬৯২), আল-মুজতাবা (১১৫১), সুনানে আবু 
দাউদ (৭৩০), সুনানে তিরমিযী (৩০৪), ইমাম তিরমিযী রহ. 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, 
আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. বর্ণিত এই হাদীস সহীহ ও সকলের 
নিকট মুতালাক্কা (উলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন- 
এমন), এতে কোন ইল্লত বা সনদগত ত্রুটি নেই। (তাহ্যীবু সুনানি 
আবি দাউদ ১/২৬০) 


ইমাম খাত্তাবী রহ. বলেন, এই হাদীসে 'য়্যাফতিখু' শব্দের অর্থ হলো 
আঙ্গুলগ্তলো মুড়িয়ে দেওয়া যেন তা কিবলার দিকে হয়ে যায়। 


(মাআলিমুস্সুনান ১/২৬১) 
৫৬. (১৭) দুই পায়ের আঙ্গুল যমীন থেকে না উঠানো। 


৫০৮১ ০০ ৬৬৩ ১০০০১ ৬৬ ১ ও ৩ষি 20৩ ৬০৪ ৩ ০৬৪০ ০৮ 
৩৪ এত এড এটি ৩৪ ০৬৪৩ ৩প শি ওঠ ৩প টো হ০) ৫৮ ও ও) এ 92) 
০৪০৪ 5৬: ০ 05 ০ ০১৯৮ ১ (0 ০ পা পিঠ ০৪ ০৬৮৮ 9৬: ৯৮৭ ৪ 
, এ শি ৩৭ ৪ ১ 5 আজ ০৪ (95: 058 এপি ০ ৩৮৪০ ৪19 তে এ 
৬]১। ১০ 78 ০ উড ৬৬৮ 209 009 এ ও 9৬৪ পি 2 02এস ৩2 ৮০৪ এ ও 





৩ ৩০ [৯ ৮ এত 3 58009 0৮ ৪০৬। এপ আজ এ 5 5০০৯ ৩ 
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ড৬৪ 


অর্থ: শামের বিশিষ্ট তাবেয়ী ও ফকীহ হযরত সুলাইমান ইবনে মুসা 
রহ. বলেন, সিজদায় তুমি হাঁটুদ্বয় এবং পদযুগলের অগ্রভাগ 


মজবুতভাবে যমীনে রাখবে। - মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৪৫), 
আসারটির সনদ সহীহ। 


3 4০০ ০৪১) ১৩৮ ৩১৯ ১৬০০০ 200 55/ ৩প পেশ ৩৫ 2 ০০ 5১8 ৩ 310 ০৮৪ 
১174 2১০] ৩ ৮2008 1 
হট ৬৯০ ০ 0 ১৯৪ ০ 4০৪৪ পথ হাটি ৫৮৯ ও 01 এপ 1০) ০৮পা 


মাসরুক রহ. এক ব্যক্তিকে সিজদায় দুই পা উঠানো অবস্থায় দেখলেন। 
তখন তিনি বললেন, এ ব্যক্তির নামায পূর্ণাঙ্গ হয়নি। 


-মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৪৩) । এই বর্ণনার রাবীগণ সকলে 


সিকা তথা নির্ভরযোগ্য। 
৫৭. (১৮) দুই পায়ের মধ্যখানে ফাঁক রাখা, গোড়ালি না মেলানো। 
ঠা) 55 ২৮0 4০১৯ 2০০ 45৩ এপ ০ নও ০৭ ১০৪০ এ এ ও 2এখপ এ ০ 
২৫) ৩৬ ৬৫৬ 
বে ০% শে 0 চজ্ ঞা 200 নেটি৭)1৩1 35 ১৭1) ৫০০৯৮ ও ভে ৯৮ 
খাঁ ০৮ ০১৬৮ ভঁ ৬৪০৬ ৪৮৮ খা এুক্ এ এ ৮১৬ ০৯৬৪ 7 
55 উ্গ এ। ৮৪০১ আড ৩ লহ 00 ও ৪ ৩৮ 4৬ এট 5১ ০৪০ বাশ 
একট ৫০৬ তত ও ০০51091৬7০5 0 টে এ এ ক) এক শস্টি ০% 4১4০ 
০০০০০ ১৯ কো তিল পতি ৩৪ ও এটি ওই ৪০ সা 2৮ ৩৯ ও এস ৩ 0 
ডি এ ৬৪০৩ 9৮-৪ 0৬া 0দ  গড ০৪ ১৯ এ ৩ ৬২০৩ ৬৯ 


৫ 459 ০৫০৮৪ বে ০৯১১১ ৪০৬ রা 2৬৮ 0৮ ৬৪০ ও এ ১এপএ এ দা ৩ 
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৬৫ 


&৪১১। 0৮ ৩09 ০ ৫৮৭ এ 9 এপ 9 টৈ৬ ও ১০ ৩৪০৫ ও ০ 
এ ০৮ 8০৬ রা ৬৮৬-১২ এ০উ 


ক ২৯১৪ 478 35 ২৮৭3 ওক পিল ভা কেএও ৩৪ ০৮০ ৬ 9) ৬৪1 (০ ৩ 


1১৭/1 5৪১৬ ০০৪] -৩০৭] এপ ০৮2] ২৪০০৬ ১0 


১ এ ৮৯৮ ০ ৬৪৯4) 15৯ ১৪০ 0 ৬৪০৬ পে ৬৩ ৬৯০ ঘএ১ ও 
৬ ৩3-৪ কে দিস ভগ ৮) এএ১ ও ০:৮৬ ৬৫০৫ লে 33 ৩৮৭২] ৩৩ ৮৮৮০৪ 
49৮ ০১৯৮ 3 35605 3 ০৮১৩ ৮৪ এ এপ১ ০0 টে বজয ও০৮০এ] ০৪ 
৩৮৩ 0 ৪৪ 2০৬90 ০প ১৩ 0০/) "জল ও | এ নও ০০৬ এপ ০০৭ 
০০1  +540। 00 ০৮:69587 এ ১০5৭. এ শত ০0১০5 ও ৬০৩ ৩৪ 
০১৩৪ 319 04৮ 21 ১৯ ৩৯ 03 ০৮৮49 2759৬] ০০০৯ এ ০৪ 08১1) 
31552 (9৯ জা ও ৪ ৬৪ ০3১ 3১০০] ও 549) ২ ০৮০৩ ৮৮ ৩ 6 7৬০) হা 
০5৯৩) 0 .04১ ৮০ ৩৮ ৬ অতি ১৬ পেহ 5 £1 20 9 ০৮ 59 ৮৮ ৬১০৩ 
এা ৮৪৯ 58 এ০ ভা 9১৭ ৪ ও 39] জল (৭ 89 :0/21) "৬" 
১ ০৪ ৯১৮৯ ০৪ ৩৮ ৪৯০] উ ৯ ৬৬৪১ ৭ ৫ এ্খা। ৬০৩1 ৬৬ 0৪ 
৯০৬৪ 
মাসউদ রাযি. এক ব্যক্তিকে দুই পা মিলিয়ে নামায পড়তে দেখলেন। 
তখন বললেন, সে সুন্নতের খেলাফ করেছে। যদি সে দুই পায়ের 
মাঝখানে ফাঁক রাখতো তবে উত্তম হতো। 
- আল-মুজতাবা (৮৯৩); নাসায়ী কুবরা (৯৬৯), ইমাম নাসায়ী রহ. 
হাদীসটিকে জায়্যিদ (সহীহ হাদীসের টা ) বলেছেন। 
মাঝখানে ফাঁক না রেখে মিলিয়ে দেওয়া। আর 'মুরাওয়াহা*র মানে 
হচ্ছে দুই পায়ের মাঝে ফাঁক রাখা। [ফয়যুল বারী ২/৪৫৯] 
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৬৬ 


এই হাদীস থেকে মাসআলাটি এভাবে বুঝা যায়- এই হাদীস এবং 
ইবনে উমর রাযি.-এর হাদীস (যে, তিনি নামাযে দুই পায়ের মধ্যে 
ফাঁকা রাখতেন। দুই নং মাসআলা দ্রষ্টব্য) থেকে বুঝা যায় যে, নামাযে 
দুই পায়ের মধ্যে স্বাভাবিক ফাঁকা রাখতে হবে। এর সাথে সাথে 
সিজদায় দুই পা মিলিয়ে দেওয়ার ভিন্ন কোন দলীল নেই। তাই 
সিজদায়ও স্বাভাবিক ফাঁকা রাখতে হবে। আল্লামা আইনী রহ. 
“ওয়াকিআত" থেকে উদ্ধৃত করেন যে, নামাযীর দুই পায়ের মাঝে 
চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা উচিৎ। কারণ এটা খুশ্ু ও বিনম্রতার 
অধিক নিকটবর্তী। [বিনায়া ২২৫২] এই বক্তব্য উদ্ধত করে আল্লামা 
লাখনবী রহ. বলেন, এখান থেকে এটা পরিক্ষার যে, নামাযে 
সর্বাবস্থায় দুই পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখা সুন্নাত। তা নাহলে এই 
উদ্ধাতিতে ফাঁকা রাখার বিষয়টি শুধু দাঁড়ানো অবস্থার ক্ষেত্রে বলা হতো। 
[সি'আয়া ২/১৮০] তাছাড়া সিজদায় দুই পা মিলিয়ে দেওয়া বাড়তি 
নড়াচড়ার অন্তর্ভক্ত। খুশুর আয়াত এবং জাবের রাযি.-এর হাদীসে 
(৩৪, ৪১ নম্বর মাসআলা দ্রষ্টব্য) এর থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই 
দলীল ছাড়া এমন কিছু করা যাবে না। আব্দুল হাই লাখনবী রহ.-ও 
বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। [সি“আয়া ২/১৮০] 


৬৪১৬ ৩০৪৪ এ ০9520 ০৭ থু ৮৮১ এ এ একি এ 4১ ০০৩ 2০20 ০৪৪৬ ০৮ 
1---৩১ত ভ? চিএ এ ৯১১ আনত ০ ৬ 

ও ২৪৮৮ ৩৪ 5৫০০০) ৫০-০০৮৯ & ০তীঠি ৫6£/0 ৫৯ ও শি ৯৮ 
(7০০) €4৯-৯৮-৯ 
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১0০2 5০৮৮৬] ১৪ ০ ৩৮৭ আদি ও৭ সপন ও কিল টিচ্ছ  0 ৬ এ 
ও ০৪০০৮] 4৯১) 1০৬ ২৬ ৬২০৩ 3৮ ০ ৩ ক ৩ ০৯১. নি এ 
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৬৭ 


০ এটি 97০ ০৮ ও এপ এপ 4০৮ ৩ 09110) ৫এ)০৬০৮৯৮ এ 505 0 খা) 
০ :058 5500 ০ ৪2৪ ৩৩ 2055 ৮৮] তা ভি 200 ৯০৪ ৩ ৪০৮ ৬১৬ এগ 
৪ ৬ ৩৩০ ৮৮৮১ ক ঝ। এত এ ০৯ ০০৪ 25 এ ঝা এ জম 0) ৮৮৬ 
ডে ৩৫৪৭। ৮৪ ৩ 0০%020| ০০ ০91০৮ ১৬৪০ কহ ০০1০ এ০৪ ০৪০৮ 
৩ ভেসল। পেল5 ০ এত 9৮৮ ৩ 5575 ৪০৩ ৩৮ ০৬ ১৬1০৬ ঘ্ভ ৬৯০৬ ৩৭ ৯ 
১117 এ ১৩০ ৩০ ৮৮৯ ভি ০৮০5 পোনা) ৪৮9০5 0) ৪০ ০৬৪ মি 
২০ (৬ (৩৭ ও 38) ৯১৪ 0১4৭) ১০১ 9 (০১) ৫০৯০৮ ০০ 
লা) 115 ১ ৬ ০৪৮৯ ৩ ০১০১ এ৬শেখঠ 0০১১ ৫০৯ রে ৪০৩০] 
০১১৪১ ০ ১14০ ৬ এত ও ৪৮১ এ এ 
৪৮০ ও ৪৩০৭। 250৩ পা ক শি ০০] আঁ ০ 5900 ৪১৪ ০৪ ৪৮৯৮ ৩6 ০৮৪০ 
£ ৭০ (০801 ৪০) ০৩০ ০ ২ এ ভি ৪১ ০৬ ২৮ ৩ এও) 
১১৪ 10৯ 425 ১০ এ ৭০১ ৮০ ০০৮ ০9 ৯০৬ ৮ ০০৯ ৩১৬ ৯৮০০ ০৯ 
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৬৮ 


৩ গছ ৪ 4০৪ ০৫৮ ০৪ ক ৩৪ 0১ ০৮193 200 লী সা ৫) ০ ০০৪ 
১:০০০। ০৯] ও ০9 খে) 95 ০০৪44০ এর 2495 এ! ০৯০৪১ ০৬৪৩-4-০৯ 


২০৯৬]। ৩1 6 ৩509 ৩৩০০ 5৯০ কে এগ ৩ ১০৮ ০৮ এ ১০৪ ৩৬৩ ০৯১৮] 


৬১ ১১০৭ সা আপিন ডু ০ ১৪] ও এও ৮ ০৩ ০ এ ৫ এটি ০৮ ১ ৬৮ 


১১ 3 3:৬4১/5০৩ € ০০১৮৬ ০৮ 5৮ ও 14৯ 09৪ 99:00 ০১১০) ৮ এ! 


1 জেল 089 এ ৫৭11৬ ৯0] ৭০ ১০৭ 2 09 এস ০১০ এ 9১ ০৪ 
) ৮০45) ০১১৯০ ও 9১1555 0) ০ এত ৩৮০ ০ না 695 ও ৩ 
এ ০ ০9৩ 51 এ তি 15525 0 ১] 6 ৬০০ ১৮৯০০ 0 এ ৮৫৪ 
৩] ৮৪ ০581 ৩৭ ০৮৪]। এপ তি 0৭08 5 [55611 ১৬ ১]. 
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৮১০ ৪ ০০টি 1111] ৪৬ ও 51৯ 6952 ও ৩ ও 49) এ 
52] ৩ £০৭/1 5001 ০০১] এ ৯৬৯ এ এল শা ৬৯ 
৯৯ এখ। ৮৯৪ ৪ ৩ ০০ গঞ্। ০5৪০ ৮৭৪ ০০৬৯ এ$ ৬ এ ৮৯09 [নি] 
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৬৯ 


"১ 5খ্রএ ৩৮ এ 051০ ১৬3 ৪১০] শো এ 42 ৬ ফিড ভন ও] এড) 
৩৪ ৮৮3 ৯ 2 ৩889 [নন এ ১এ]এ। এস শেড ৩০ ৩১ ০৭৪ ৩০৪ 
এ ০৭৯ ০১ এ 5৭) ৮১০ 0১ ১৬ 55191) ১০৭ ০০৭০] -৪০ 
ও ৩০৪৩। ৩০০ ৩6 ৮৯ জেটি 5০০০৪ পপ ৩৪ ওঠ ০৭ ০ ৩০৪১ ০) জল 
এপ ঝা ০ ৮০ ৩ ওত 8৬০ আর্। ও এ 2১) ৩৪০৭ ০ ১৯০ 5 
অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে 
হুযূর & -কে বিছানায় না পেয়ে খুঁজতে লাগলাম। একপর্যায়ে আমার 
হাত তাঁর পদতলের মধ্যভাগে পড়ল, তখন তিনি সিজদায় ছিলেন 
আর উভয় পায়ের পাতা খাড়া ছিল। - সহীহ মুসলিম (৪৮৬); 
মুসনাদে আহমাদ (২৫৬৫৫); সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৫৫) 





এই হাদীসে বর্ণিত “উভয় পায়ের পাতা খাড়া ছিল" এবং আবু হুমাইদ 
আস-সায়িদী রাি.-এর হাদীসে “উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে 


কিবলার দিকে করে দিতেন” থেকে বুঝা যায় যে, “উভয় পায়ের 
গোড়ালি মিলিয়ে দেওয়া” (যেটা অনেকে করে থাকেন বা বলে 
থাকেন) সঠিক তরীকা নয়। কারণ দুই পা খাড়া রেখে সমুদয় আঙ্গুল 
কিবলারোখ করলে গোড়ালি মিলিত থাকা সম্ভব নয়। কেউ কেউ 
আয়িশা রাযি.-এর এই হাদীসেরই একটি সূত্রের শব্দ (০০ ৮») থেকে 
দুই পা মিলিয়ে রাখার অর্থ বুঝে থাকেন। অথচ এই শব্দটি “শায' 
হওয়ার প্রবল আশঙ্কা আছে। কারণ আয়িশা রাযি. থেকে আমাদের 
দেখা ছয়টি সূত্রের শুধু একটি সূত্রেই এই শব্দটি আছে, অন্য 
সূত্রগ্তলোতে নেই। ইমাম হাকেম নিশাপুরী রহ.-ও বলেছেন, এই 
বর্ণনা ছাড়া সিজদায় গোড়ালি মিলিয়ে দেওয়ার কথা কেউ উল্লেখ 
করেছেন বলে আমি জানি না।” [ মুসতাদরাক ১/৩৫২] 


তাছাড়া এই সূত্রের বর্ণনাকারীগণও এতটা শক্তিশালী নন যে, তাঁদের 
একক বর্ণনা নির্ধিধায় গ্রহণ করা যায়। আর এই হাদীসে “রাসসান, 
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৭০ 


শব্দের অর্থ এটাও হতে পারে যে, দুই পা সমান্তরালে সোজাভাবে 
খাড়া রাখা । গোড়ালি মিলিয়ে রাখাই যে এটার অর্থ তা নিশ্চিত নয়। 
তদুপরি চার মাযহাবের ফকীহগণ এই হাদীস গ্রহণ করেছেন বলেও 
আমাদের অনুসন্ধানে পাইনি। তারা বরং সিজদায় দুই পা ফাঁক রাখার 
কথাই বলেছেন। দুই/একজনের বিচ্ছিন মতামত থাকলেও তা 
সাধারণভাবে বর্ণিত হয়নি। আল্লামা লাখনবী রহ. বলেন, ১২৮৪ 
হিজরীতে এই মাসআলা নিয়ে আমাদের যুগের আলেমদের মধ্যে 
আলোচনা উঠেছিল। তখন অধিকাংশের জবাব ছিল এই যে, রুকু- 
সিজদায় গোড়ালি মিলিয়ে দেওয়া সুন্নাত নয় এবং নির্ভরযোগ্য 
কিতাবসমূহে এর কোন চিহ্ৃ নেই। [সি“আয়া ২/১৮০] 


৫৮- (১৯) কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ “সুবহানা রাব্বিয়াল 
আ”লা” পড়া সুন্নাত। 


৩) ০০৯৮৯ 259১] ০৪৪ 5 এপ ঝ। এপি এ 45০ তে থা ০০৬৯ ০২৪৭৩ ০৮ 


০৮ ০১৩ ৫৪৭ ৬) ১৬৮৮৮ এড ১প2]3 59৮ ১৪ 
০০৯ ৩21 ৩১০০৮] 09 ০৪৪১০ ৩৮ ০৯৩ রা 37৮ ০০ ১/৬/৬) ৫০০৮ ও এত 2 4৯) 
০৯ ৩৪ এ 3৮৮ ৩০ 0৮১ ৫৮ এ আশ ও সত এ শোও এ ১ 9 
431 তা যতি 8৮৮ ০৮ ১১৮০ (৮) ৫৯৮৮৯ এ পি 12 ০ এ »০৩ ৬৮ 
অর্থ: হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি 
রাসূলুল্লাহু প্র -কে রুকু করার সময় তিনবার “সুবহানা রব্বিয়াল 
আযীম” এবং সিজদা করার সময় তিনবার “সুবহানা রাব্বিয়াল 
আ-্লা” বলতে শুনেছেন। - ইবনে মাজাহ (৮৮৮), সহীহ ইবনে 
খুযাইমা (৬৬৮), সহীহ মুসলিম (৭৭২)। 
৫৯. (২০) সিজদা করা ফরয এবং সিজদায় কমপক্ষে এক তাসবীহ 
পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব। 


বী 
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৭১ 


এ 521 1%26 04154515৩০০5 ্ এা ও রা ও :এঃ ০৩ ঞ ৩ 

(/$) ০1 2৯৮ ০৩৮৭৩ 
অর্থ: আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, 
সিজদা করো, তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো এবং সৎ কাজ করো; 
যেন তোমরা সফলকাম হও। (সূরা হজ্জ-৭৭) 


০০০১৯ :০9 15১ এক ঝ। একি ও 4549 0০5৯০) ও পে ৬৯১৬ এ ০৪০৯ ৪৩৪ 
04০৩ ৩৯ ০ টি ৭৬০ ৩০০০ এ ৩ 6 এ ৩ ৬ ০০৩ তে সি? ০৩ ৯১০) এ 
৪5 ৬০১০০ ৬০৫১ ০৯৪১ ০০ ০৪৯৮০ ৯ ০ তি ৭০ ৩ এস এল তি এড 
০0০৬) ৫4০৮৯০৮৯ ৩৪৪০০] ৯ 
৩১ 5405 ৪৮টি এ (950 ০০ ০৮০৩০ ০30১ 1০11) ৫৩১৩৮ ও ০৬ ৪ 
6:40 -49 ২০০৩ ৩095 ও ০৮০৫ লও অপ ৪৪০০] ও ৮৮9 0 ১৯ 
১১৯5 (1 ও ০৮515 ৮৪০৮ (//)) ১১০০ ০৮১ ও ৬৬ এ 
অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাষি. থেকে বর্ণিত, হুযুর ঞ্ বলেছেন, 
যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে তখন তাকবীর বলবে। এরপর 
কুরআন শরীফ থেকে যা সহজসাধ্য হয় পড়বে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে 
রুকু করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর 
ধীরস্থিরতার সাথে সিজদা করবে৷ এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে বসবে। 
এবং তোমার পুরো নামাযে এমনটি করবে। - সহীহ বুখারী (৭৫৭) 
যাওয়া। আর সিজদার ক্ষেত্রে শুধু মাথা রাখা । রুকু-সিজদায় স্থির হওয়া 
ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে ফরয নয়।” এরপর 
তিনি রুকু-সিজদায় স্থির হওয়াকে ওয়াজিব হিসেবে উল্লেখ করেন। 
[বাদায়িউস সানায়ে ১/৫০২, ৬৮৬] 


সিজদা থেকে উঠার সময় ১৫ কাজ 
৬০. (১) তাকবীর বলতে বলতে সিজদা থেকে উঠা। 


বী 
105 
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৭২ 


৫১১৯০] ০৮ 4.০ &৯ ৩১৮ 90725715218 ০ 290 ০90০ 01 ১ ০ 
- 5 ৬ | ০০ এ] ০৪০1১৩৯2095 ৫৩০] ০০ 10 ৩০৯3 ০০ ৩১৯১ ১০৯৮ ০০৯১ 
(১০) ৫০০৮০৮৯ ও ৪০৮৯৪ ০৯৮ 


হযরত আৰু সাঈদ রাযি. আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তখন 

তিনি সিজদা থেকে উঠার সময়, সিজদায় যাওয়ার সময়, আবার 

উঠার সময় এবং দুই রাকাআতের পর দাঁড়ানোর সময় জোরে 

তাকবীর বললেন। - সহীহ বুখারী (৮২৫) 

৬১. (২) (প্রথমে) কপাল উঠানো। 

৬২. (৩) (তারপর) নাক উঠানো। 

৬৩. (8) (তারপর) উভয় হাত উঠানো। 

1915 44-৩ 03 এ ৮৮) ০৮৮19] 5 জপ ঝা এত এ) 5১৯ 20 ০ ৩499 ৩ 

২৫ 00 4০৪ &৯) 0৫ 

৫4০৮৯ এ ৬৭০৪০ 5582) ৮০] ৬ এ ভাঁজ5 80৬9 ৫০০৯৮ ও ১৩১ সা ৯৮6 

247 ০15 50) ৫4০৯৮ ও এত 0215 6৫0 ৯৮ উপ ৬৯1১৯ 299 055) 
€ ৭7) €০৮৮৮৮৮৯ এ ০৩৯ ০119608) ৫4০০:৮৯ এ 


সখি) ৮১৯ ৩০ 2 শেস্পশি ৬ তি 5০৮০ এ) এ ০১০ ও ৩১ ৮৫০ 4০১ 


0৬৭) ১১ ৬১০৪ কা ৩৮ ৭095 ৩১৮৯ এপ ৩ ৪১০৯৯ ও? এপি এ ৩৮ এ শো তত 


[1 ৭/০০] ০১৬ ৮৮৮1075৬১০০ ০৩ ১০০৮০ ৮৬ ৩প তিল 229 ৩9 
৩৮ শা ০৮ ৩ 089 ৩৯০ 0৭01) 5০০৭ ০০০৬ ৮) "তপন € ৬ ও ৪0৬৪7 5৩ 
0548 ৮০) ০ 40৪ উর্গ এ) ১৬ ৮5০১০৮৮9৮৮৯ ভঁ ৬৪১৬ ওটি ০৪ 

ধ্ঞ 
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৭৩ 


অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. বলেন, আমি দেখেছি, হুযুর 
পু যখন সিজদা করেছেন তখন দুই হাতের আগে হাঁটু রেখেছেন এবং 
যখন উঠেছেন তখন দুই হাঁটুর আগে হাত উঠিয়েছেন। 


-সুনানে আবু দাউদ (৮৩৮), নাসায়ী কুবরা (৬৮০), তিরমিযী 
(২৬৮), ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এছাড়া 
ইবনে খ্যাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. হাদীসটিকে সহীহ গণ্য 
করেছেন। 


০ বলা ৩ ০০৯ ০৪ ৮ ৩৪ এ এ ২৩৬৯ ০9 আজি ভা ও আঃ) 35 ০৮৯ ০» ৪ ৩৪ 
এ 6 এ নি ব৯9 ০১ 8 3১০10190 এরও তি 4০8 6 ক ৮৮১ ০৮৮9৮ 
এ শপ ৬২০৩ ৩৮ এ ৪ 31090 ৩৪ 


০৯৪০৮ 6৫৪) ওলা ৩৬এ-দ ০? ০১০০ ৩ তন £6) ৫৩৯ ৪900 এ 9 _- 


3 হল ও ৩ 923505 এ ৩৬৮ ৩1555) ৮৯ ০2 কি ৩ ঞ। এ ০৪ ০) 


৮৪ ০: ৮৮৮ ৯৯০) ক ০৪ 2552৬ তে ০)1558৮ এ ০৬৮ ৩25 (ডা 1) ৫4৪৮৯ 
(০ ৮৮৫2৯ ০৯ ০ 2) 


458 6 উঠা কয ৮৪ ০৯০৭। এ জগ ওত উঠা ৮০ ১১৯০ 019 290 ৯] এ 
39541 ৩০৪০) এ 2 ১৩ 2 এত পি 9 09৮ ৩8৮1 ১০1019]1455 বেশ তি কা তি 

(071) 9৫৩০ ১5০0 
অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম বলেন, (বসরার বিশিষ্ট ফকীহ 
তখন প্রথমে দুই হাঁটু এরপর দুই হাত অতঃপর চেহারা রাখতেন। 
এমনিভাবে যখন উঠার ইচ্ছা করতেন তখন প্রথমে চেহারা এরপর দুই 
হাত অতঃপর দুই হাঁটু উঠাতেন। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক 
(২৯৪৪), মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (২৭২১), সিকাতে ইবনে 
হিব্বান (২৩২৫)। 


বী 
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বি.দ্র. উপরোক্ত হাদীস দুটি থেকে স্পষ্ট যে, সিজদায় যাওয়ার সময় 
যে অঙ্গ শেষে রাখবে উঠার সময় সে অঙ্গ আগে উঠাবে এবং এই ধারায় 
অন্যান্য অঙ্গগুলো উঠাবে। আর (৪৫) নম্বর মাসআলায় আমরা উল্লেখ 
করেছি, সর্বশেষ কপাল রাখবে। অতএব উঠার সময় সর্বপ্রথম কপাল 
করেন, সিজদা থেকে উঠার ক্ষেত্রে প্রথমে কপাল তারপর নাক 
তারপর হস্তদ্বয় তারপর হাঁটুদ্বয় উঠাবে। [তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/১১৬] 
৬৪. (৫) দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে হ্িরভাবে বসা। 

০০০১৯ 2০9 150 এক ঝ। এত ও 4549 02৯এ) ও পে ৬৯১৬ এ ০৯০৯ ৪৩ 
৩০০০ ৯ ৩৪ তি পা) ৩০৯ ৩৯ পে 6 এ ৩০ ৬৬৩ পাশ ও চি 6 ০5৩ ৪১০৩ এ 
1৫৬ ৬০১০০ ও ০১ এ ০৬ ৬০৯৮০ ৯ 9০ টি ০০৯৬ ৩৪৪০ ৯ ২৯০ তি ভড 


(০৬) ৫+০৮৯৮৮৯ এ ০৪)০০৪। ৯০ 


অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযুর ঞু বলেছেন, 
যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে তখন তাকবীর বলবে। এরপর 
কুরআন শরীফ থেকে যা সহজসাধ্য হয় পড়বে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে 
রুকু করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর 
ধীরস্থিরতার সাথে সিজদা করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে বসবে 
এবং তোমার পুরো নামাযে এমনটি করবে। - সহীহ বুখারী (৭৫৭) 


৬৫. (৬) বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা। 
৬৬. (৭) ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা। 
:0 0115 5শ6 ৪১০০] ৮০০৯৯ 3 এক ও এত | ০৯০ ৩৬:০০ ৬৫৬ ৩ 
জে এ 05 ও ৩১৬ ৩৩9 ৭০৫৬ ভা এই ১ 0 ০০] ৩০ ৮০০ ০৩5 


€৭/) ৫২৯৮০০৮৯৩৮০ +৯৮া201-4 এ০০ আও ০৮ ৭০ ০৯০৪ ৩৩ 
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৭৫ 


অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর 
তাকবীরের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন। ... যখন তিনি সিজদা থেকে 
মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদা করতেন না। 
... এবং তিনি বাম পা বিছিয়ে দিতেন আর ডান পা খাড়া রাখতেন। - 
সহীহ মুসলিম (৪৯৮) 


৬৭. (৮) ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। 


চালান 41215 এসএ 6420 ৮৩ 05১৬০ ৬০ ০৮৯৮ :903 গোর 


১১০০] ভে] 0৬ 07০9) ৫০০৯ 0 (৮৯ ৯০৮6 চাহি] এ ০৯29 আ। 
(০1-০ ০০০ ১3 ০৩০৮৮ 
(৮ 4০০) ০৯০] (7০ হু হি ৩০০৯৮ ৩৭ ২৪৯ ৭3) 21০8111১৬৯৪ ১০৪ ও 
এ ৮) এছ ও ভবে ০ এস এস লক) ভে পো) জলা ৩৪ ০৯৬ 
৯১১ ০৪৮ 3 ০ ৯১ 
৪ ০৯ ও 2৬ ৬৮০৭ ভা ফেক ও 4৯) 29৩৬ 2 ও ৬৮ ৮১০ 0 
৩6 ৮৮১ ৯ ০40 ১৪9 মড৪) এ স্ ও অজ ত ৩৭ এপ 4০৯ এ 20৮৭1 ও ০৪ 
কস্ট ৩৭ ০৬০০ এ ফু পপ 5১ ও 4১৩ ০0909 ৮৮১৬০ 0 ও এস সম 
৩৮০৫৪) 95 ০৩ 51০ শৈল 0 ও ৪০৪) ০ থা) ৫ হ০এ। ০ শেপ 
থ0 5 (৮2 এল] এ লা 4০৪ স্টক ০৩ ৫ ০৪5 এ ০ ১১১০ ও ৩০০ 
2] ৮৫ ৫০৪ ০৮০ কপি ও ০৮৮ 45480 ০5 5 শা ২0০ ০৭ ২৪০০৯ ১০৩ 
1০05 49১01 ওত 3৬৩ এ এক ০৮95 
অর্থ: হযরত আবুল্লাহ ইবনে উমর রাষি. থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর 
পিতা হযরত উমর রাষি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 


নামাযে (বসার) সুন্নাত হলো ডান পা খাড়া রেখে এর আঙ্গুলগুলো 
কিবলার দিকে করে রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা। - নাসায়ী 
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(১১৫৮) আল্লামা নীমাভী রহ. বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ। 
(আসারুসসুনান প্র.১৫২) 
৬৮. (৯) উভয় হাত উরুর উপর (হাতের আঙ্গুলের মাথা) হাঁটু বরাবর 
বিছিয়ে রাখা (ও হাতের আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা ।) 
কে) এ ১৪ ৮০১ ৪১৩ ও ০৭৯9 ৩৩৮৮ এ ঝ। এত এঠ ০৮ ২০৯ ৩% ০৮ 
৫৮৪১ ০৮৪ লস আ) এ ওলা ৪১ এ ৭৬ প্রা ভঃ জা এস] এ] ৯১9 
€৯০০০প৯ ও তি গাও) জি? এ ভপে্াঠ ৮0০৮০) ৫ ও ৮কি সিল 
০1০ 316 43 বব ০ 5৮১৮ ০৭১৮০ 4৪ ০৪ ০৪0 ৩৮ 812) 9 ন£9১ 
শৈ৩" ও ৩০৮1 এ ১৯ ফসিএ] এও [০৬11 290] ০০৬ ভা ৪5 ৪9৪0 ৬৬ ১৬৪ 
২ ০0৬৭ ০০৯ 1১৯১ 2৪ 5৮6 এ অজ 3৬0 ২১৬ 095 তোন/)-৫1 
এপ ঞঠ ০৬ ভা এছ এআ] ৪০ 2০950 0 এনএ 
৮৮ প৮এ। ৩৭ 151 951৮০ 99 2৮8) 05005 ১:০৩ ৩ এ) এ শত এ 
€£/5/1)1-0” 3 ৬৪০০৪ ০91 ০১০০ ০১৮ কি ০১১৬৪ ১১৯ এল 09 95 
১-১১সখ] ও ১) ৮০০ ১ ০৯ 3 ৮৮) ১৬ 3 [তা ভ৮3] 2651 ০৮ ৩৬ 
ও ৪৪৫০০ 0308] 053 ৮ ছি) পা) সি 0 ও এ] এও 
২০ বেত এও চা এ ৩৮৪ এস ০৯ এপ ০০০৩৯০) :০১911)01 
এ] এড শেেউি। ১৯ ফি] ১০৮ 9১ জেয ২৩ 0১৮৮১৬০৯১১৬ 
অর্থ: হযরত ইবনে উমর রাঘি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ৬ যখন নামাযে 
বসতেন তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন। এবং (তাশাহহুদের 
মধ্যে) বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন। 
তখন বাম হাত বাম হাঁটুর উপর বিছানো অবস্থায় থাকত। - সহীহ 


মুসলিম (৫৮০), সুনানে নাসায়ী (১২৬৯), মুসনাদে আহমাদ 
(৬৩৪৮) 
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এই হাদীসে নামাযে বসার তরীকা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা 
হয়েছে, হুযূর ঞ্ু বসা অবস্থায় হাত হাঁটুর উপর রাখতেন। কীভাবে 
রাখতেন তা বাম হাতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তা বিছানো 
বরাবর থাকে। সে সাথে এর মাধ্যমে আঙ্গুলের মাথাগুলোও 
বিশেষ গুরুত্ব আছে। [১ ও ১২ নং মাসআলা দ্রষ্টব্য] অবশ্য সহীহ 
মুসলিমের (৫৭৯) একটি বর্ণনায় আছে, হুযূর ভু বসা অবস্থায় হাঁটুকে 
করতলগত করেছেন। অর্থাৎ আঙ্গুলের মাথা কিছুটা নামিয়ে দিয়েছেন। 
মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, এটা কখনো কখনো করেছেন। এরপর 
তিনি ইবনে হাজার হাইতামী রহ. থেকে উদ্ধত করেন যে, আঙ্গুলসমূহ 
হাঁটুবরাবর রাখা “কামালে সুন্নাত” বা সুন্নাতের উচ্চমার্গ ৷ আর হাঁটুকে 
করতলগত করা “আসলে সুন্নাত' বা সুন্নাহসম্মত পদ্ধতির অন্তর্গত; 
খেলাফে সুন্নাত নয়। (মিরকাত ২/৫৭২) এই অবস্থায় হাতের 
আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক ফাঁকা রাখবে । কারণ পুরোপুরি মিলিয়ে দেওয়া 
সিজদার সুন্নাত, আর পুরোপুরি ফাঁকা রাখা রুকুর সুন্নাত। সুতরাং 
অন্যান্য অবস্থায় স্বাভাবিক রাখবে। (শরহুল মুনয়া, প্র.৩২৮; দুররে 
মুখতার ১/৫০৮) 
৬৯. (১০) নজর দুই হাঁটুর মাঝের দিকে রাখা। 
৮০১ এ এ এ এ] 4১০০ 0৬ ভি 20 2 ৩২ ০৬ ৩ 
৯১ ১] ৫5১০০ ও ৯৩ ৫০ এ০০ ৮৯ ভঁড জিন ভ৯০ ৮5) এ ৩৮ 209 
(ঠা) ৫4৮৯৮৮৯ ৩ ০ 
ও) 4৮০৩ এ (5 39 ০১১৯০ ত৮ এ (জা ও 258 2৪ ও তি ৩? এজ এও 
১০) 099715511০৬] ১১৩০ ৮1-০৮-১১০5 বগা এ ১স্প। 
৩ ৪৮০৯৪ ০০10841০০৮৪ ৮০০০] এ 0৯): চাক ও ৬১০৭৪। 
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৭৮ 


১১১৯ 3) এ ০১৯৮৮ ও ০০৯ এস ১ ০১৯৮৮ ৬৪৯ এ] লিও ও: ৩১৩ 
৮৪১০০ ও ৮৯ ৩৪৭ ২০০ ১৪ ক 0১5 কট ০০৩ ২০5% ও ০০০ ০৩ ০৯০৮ এ 
ও ০১ ৬৮ এ. ৪৩ জঠ। 56 4৪ ৪১৪ ১০৮০ এ 26 ভি ও এক 2 ৩৯৯০ 
এ তত 555৪ 0809 ফস ০৯৬০ ৮5১০০ ৪ উর্জাত এ ঞ। ৬০১ ৮ ৩: ৮৬৯ ৬৯০০ 
০] 0৮৮১ এড ৮ ৩৮ ৩১৭] ০০৬ ও এ ভান ২৪ ভন ২৯১০ ৯ এ 55০ 
3১ ০১১৯৮ তপঠি এ] চাল এল ও এ ভার ৪ ৬৭] শিম ০৪ এ ০৪০ ৪ ৫ 


৪৪ ৯311৯ ০০০৮ ০ ০১১৯৩ 39 এ এ ০১৪৮ 39 4৭৩ এ ০ শ৪ 5 


৩ ৬ ১৬ ০০৩৬ 9 ৪৪৪ ০০০৯ ৪ এ ০1৯৮৭ ০০৯ ও চাক হি 9১ ০০০৮ ৮৮ 

১৮০]১ (১৯7 3৮ এখ 5০১ এ৯৪ 
অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, হুযুর ঞ্জ আমাদের 
নিকট তাশরীফ আনলেন। অতঃপর বললেন, কী ব্যাপার অবাধ্য 
ঘোড়ার লেজের মত তোমাদেরকে হাত উঠাতে দেখছি! নামাযে স্থির 


থাকো।- সহীহ মুসলিম (৪৩০) 

অবস্থায় নাকের দিকে এবং বসা অবস্থায় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখবে। 
[মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা(১/২০০)] ইমাম ত্ৃহাবী রহ.-ও 
অনুরূপ বলেছেন। 

যেভাবে উপরের হাদীস থেকে মাসআলাটি বুঝা যায়: ইমাম জাসসাস 
রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়াতে নির্দেশিত “খুশ্, তথা বিনম্র 
হওয়া এবং হাদীসে নির্দেশিত “সুকুন” তথা স্থিরতার দাবী এটাই যে, 
নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্টি কৃত্রিমভাবে যেখানে পড়ে সেখানেই 
রাখবে । আর জানা কথা, দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদায় দৃষ্টি 
উল্লিখিত স্থানগুলোতেই থাকে। অন্যদিকে ফেরাতে হলে কৃত্রিমভাবে 
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ফেরাতে হয়। আর এটা খখুশ্ু, ও “সুকুনের খেলাফ। [শরহু 
মুখতাসারিত ত্বহাবী(১/৬৪৮)] 


৭০. (১১) (নফল নামাযে) বসা অবস্থায় দু'আ (রাব্বিগফিরলী/ 
আল্লাহুম্মাগফিরলী) পড়া। (ফরয নামাযে দুই সিজদার মাঝে চুপ 
থাকবে। তবে কেউ উক্ত দুআ পড়লে তার জন্য মুস্তাহাব হবে।) 


/2৪1 ৮) ০4 ০৪ ৮91 ৩০০৬০] ৩৪ ৭১৬ ০৩০১ ৬ ঝ। এ এ 90২4৯ ৩৪ 

“এ 
(55)1/501 এ ৬৮৮09 6২৪১৩ ০৮ ০০৪০৮ ৫9৭৬) ৫০৯৮ এ এত ও ক, 
৮৬০ 1-৩ আট ৮৪ ৩০১ ৭০০ এ | ৮০ এ 4৯০১ ৮ এ আঁ এটা ও কঃ 
এক এ ০৯০ শে একি এ ৩৬ ৩২ ৬৪০৮ ৩৮ এ 35050) ০৯01 ও এ১৬এ ৩৪ 


6 42 ৪ (৫) €৭৯৮৫৯-৮৯ ৩ 2৪৮ ০5 $৬৪-। 5০$-০০0801 তে ০5 4৪ 


৫৩১১০০৯৮505 545843015535-559৮28 0801 ০৭ ০5 এ ঝা ওত এ ০৯ 
005 ৪৯৭০ এ ৫১০০৪ (5১ ৩০ ৮০ এত শৈপ ৬৯০৯৯১৯2095 02 


শি ১১৬০] ৪৭৩০৯: ০০/০) 1০৮5 0 0 ০৯" ও ০০৮০১৬০ 


অর্থ: হযরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ঞ& (রাতের নামাযে 
তাহাজ্জুদে) দুই সিজদার মাঝে (এই দু'আ) পড়তেন, রাব্বিগফিরলী 
রাব্বিগফিরলী। 

- সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৯৭); নাসায়ী কুবরা (৬৬০), সহীহ ইবনে 
খুযাইমা (৬৮৪), মুসতাদরাকে হাকেম (১০০৩), হাকেম রহ. 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুগলতাঈ রহ. বলেছেন, হাদীসটির 
সনদ সহীহ। (শরহু সুনানি ইবনে মাজাহ ৫/১৫৩৫) 

০৪৯১ ৭ ০৪৪ ৫১৯ 2৩৪৭ ৩৪ ০৪৪ ৬০০ ৮৭ এ. এস 0 ৪০৬ ৩। ০৪ 


-৫৯))9 ০১০৪ এ 4 
10৮5 
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২৪১৬ ০৩ ০19 5 (1/১) 14০০৯ 0 ৭১০৪ £0/০ *) ৫4০০৯ ০:১১ সা বস) 
৯) ৬৮৪৪ ৮১৯৮ 801 2১০০ ও ০৩০৬৯প৭ ৩ ০১৪ ০০28250১৭90 এত 9 2) 4 


৮৫01৯:42 (9) €এ)১০০১৯৮ 5045 যা ৪৯৬৩ ১৬৪৪ (63৯03 এ৪)09 ৩০15 


০ ০৬ ৪ আও) 011) 5505 6438))9 ৫৪৮০০ ০০১ 5৪৯১১ এ] ০৪৪] 


০১৩ (3 ০৬০৮ ০৮ ০৮ ৮65 £৬০এ] 755৬ ২০5 4৫৬ | ০০৪ এ ৬ 29৯৮০ 





০০৮৮ ৩ ৩৮ ০ ৩২ ২৬৬৮ ৩ 9 জা ৩৫ আগ ৩৪ 
০৮৮৮ ২০৯ ১৩৯৯ এ প5 শেপ] এ ল৯১ পিস শিট এসপির ও 9 
: পা)" ও 5590 09 ৫4৯৭৬ তৈপি ওর সি ৪১৩ ৩৪ এ ০০০ 4১ ১৮) 
০৮০৯৮ ফটএ] 1559 টে 8] এ শেক এ | ওল ৩ 0০১ ০০৮৯ ০১০৮৪ 
৬৮৮ ৬৯৪৭৯১৯ :00 ০৮০০] এ সি (০ ৮৯১৪ ০00/9) ৩ ৩ ০৮ ও 
:(9509 ঘঞ্জএ ও 19৮৮০৯৩55০৮ আীঠি ভা এজ এ ডে ৩ ৬5১ ০৬০ € 
০৮৯) -০৮৪ 2৮9৮০] ৪৩ সা 0$ ৯১৮৮ ৪১০ এ ০% ৪০34৯ ০৭2) 
১৪১ ০৬০ ০ ২৯০৯ ৪১] 01 0০৬5০ ও ৯৪ এ5 (০1০15 ৬ ০ ০৮ 
৯১৮1]-১-১৩৮ এ 99) ১৫ 0০০5০ 555 ৩১৬» 55৮ ৪ ০০ ১ ৪৯০ 
0 6 4০১৩০৪১৪550 এ কউ ৩ এ ৬০০ 0০ 5৪55 [1] ৩৪ 
৩৫ এ এ ০550 ৬০০] এসি] ৯] ও 5 | ০৪ ঠা 0) ৪১৬ গা ৯৯০5 
41০3 ০৮৮ ৬২৭৬ ১৯) ১৮] 05 [1 ৭প1)১১১ এ ৮০৪] ক শি ৩০০ 
০০০৪ 4০:৮০ এ) (98 ০ ভিডি এড১ ৩ ও এ) -৯৯৬] ০ ও শি এ 
০১ ০০/5৮৮৬ -9০১৪ 3 ৬৮ ৩ ০৮০ ০9৮5 ১৮ জজ ৩৪ ৩৬:০৬ ৩% 03) 
৬ )ড]-55 এ) চক 5১৬ এ ৮৮৮০৪৪৪০৮০৪) ১৬ ৯ ৩ এ 
01৫ « ০৯ ০০০ ০৮0 3 ৩৯-এ০ 331 ৮৯) 0 ও খু এক 09 [0৩ 
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৮১ 


595) 3 5৪৬৪ ২৩ এপ এ ৬৯০ এ ৩৪ 5০ 0৩ দলিত ৮০ ০০ 4৩১ ৬5৪) এ 
পা ১ ০১০০5 ৯১ ৪৯০ ৪৪ ৮) 2৩০০৬ ৩৪ 05 ৩৬:৬৯ 011) 
(1১0৬ ০৮৯৮। ও ০৮০৯০ ৬500801৪৯০০ ও সি ৯১ ০৭০৪ ০৮3 ২৭ ৬২০ 
৬০৩০০ -৬-০৪০ টি ও ৮ 6 ৪ ০3 ১৯৬ আম ও আস তি এ ০৪ 
০৯১0 ০৮ ২৫০৩ উঁ ভুটি ৮ জা তি) না! ১১০০ 0 শে 0 2০০) ১ 
55) ৩০ এ ৪৪৮4১ 0 এ ৪ ৮৫ ০55 ০০8৮%1 ও 6551 ০৮ +৮০ ০৬ 
৮৮৯৬৪| 2৩ " 39 20//) এ 0 জ্। ০ 0) শপ ০০০ ৩৪ 
১) ও ০০৮৮ 245 না ৪৮০ ভাত ৩ ৩০ ০৩৯৮০ 5টি ০০০ এপ এ 2 
2) এ ০০০০০] ৩৪ 9০ ৪৪৭ 0 স্পা 2৯৬] ১৪০ বালা এ ০০০ ঞ 
3০) 34৭5 ৪০০ এ ০৪৮ ৮40৮ :০৪৪ ০98 0৩7 (নতি পুতি 4) এতে _ এ 
এ ০১১১৪ ৮৮5 9৮5 ও অমদি র্খিত গেড১ আপ ক উঠ টাকি ওঠ ৫82 ৬৯৩ 

১৮5 এও ৮খা9 ০০৫৪1 ও 3 ০৪] ও 29 45155 2 | 
০০ 2০৮৮ সা 4৩ (৯০০ 5১ পল ০৪১ 4৯) ৫১১011017১৭ 0 ৪৮। 4৪১ 
১৬] এ) ০58 0 ৫৩ ০৪৪ ৮৪ ১১৯০৭) (550 ০০ ৮) ৬১1৩ ০৯৮ 4৯8 6০৯ 
এ এ! ৮০৮ এট 4 2০৯৮০ ০৪ ০৬৯) ৩প এ ৫ 2 ৯৯ ও ৬ ০এঃ অির্স 
এও ১০) ১৪৯১ (ঠচ ও ১৪৮ ৩৮ ওঠ ৮ সড ও ভি ও % ১ সি ০ 
এপ 22৮৬ 9০0 ৮১এ 0 ভি ও 05905 208] এপ আসি্ড 0১1 আজ 3 উঠি 


৮1০45 -১১৬। ০১৪৮০ ০০৮৯৮০৪1৯৯৮ ৩ ০০০০৪ 


অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ঞ্ু (রাতের 
নামাষে/ তাহাজ্জুদে) দুই সিজদার মাঝখানে এই দু'আ পড়তেন, 
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আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ও “আফিনী ওয়াহদিনী 
ওয়ারযুকনী। 

-সুনানে আবু দাউদ (৮৫০), জামে” তিরমিযী (২৮৪), সুনানে 
ইবনে মাজাহ (৮৯৮), বাইহাকী কুবরা (২/১২২)। শাস্ত্রীয় বিচারে 
হাদীসটি কিছুটা দুর্বল। ইমাম তিরমিযী রহ. আল্লামা মারদীনী রহ. এবং 
আল্লামা নীমাভী রহ. এই দুর্বলতার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। [আল 
জাওহারুননাকী ২/১২১-২২; আসারুসসুনান পৃ. ১৪৮] কেউ কেউ 
অবশ্য হাদীসটির সনদকে হাসান বা সহীহ বলেছেন। কিন্তু হাদীস 
সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে সনদ মতন উভয়টির ভূমিকা থাকে। এখানে 
সার্বিক দৃষ্টিকোণে প্রথম মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। 


উল্লেখ্য, উপরের দুটি হাদীসেই দুই সিজদার মাঝের দুআ রাতের 
নামায বা তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে, ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে 
নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য; 


তিনি বলেন, ফরয নামাযে দুই সিজদার মাঝখানে চুপ থাকবে। 
(জামে' সগীর প্র. ১৪৭) তবে কেউ যদি ফরজ নামাযেও এ দু'আ 
পড়ে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমনটি আল্লামা আইনী রহ. 
বলেছেন। আল্লামা শামী রহ.-এর বক্তব্যমতে এ দু“আ পড়ে নেওয়া 
মুস্তাহাব। কারণ হাম্বলী মাযহাবে এটি পড়া ওয়াজিব। আর ফুকাহায়ে 
আমল করা মুস্তাহাব। (বিনায়া ২/২৪৮; রদ্দুল মুহতার ১/৫০৫) 


৭১. (১২) তাকবীর বলা অবস্থায় পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সিজদা করা। 

০১৯৯ ৩৮ টি ৩) ৩০৯ এ ০৪৯৯ ২৬ত ঠা 0 একি 20৬ ০৪০ ৬৫ ০৬৮ ৩৪ 

- 4০3 এপ ঝা এত ভর ৪912৯ 05 ৫৩০0 ৩০ 0৩ ৩০৯১ ৬৬ ৩০৯১ এত ৩০৯১ 
(১০) ৫৯ ও ৬০] এশা, 


হযরত আবু সাঈদ রাধি. আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তখন ] & 
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৮৩ 


তিনি সিজদা থেকে উঠার সময়, সিজদায় যাওয়ার সময়, আবার 
উঠার সময় এবং দুই রাকা“আতের পর দাঁড়ানোর সময় জোরে 
তাকবীর বললেন। - সহীহ বুখারী (৮২৫) 

৭২. (১৩) দ্বিতীয় সিজদার পর তাকবীর বলা অবস্থায় পরবর্তী 
রাকাণআতের জন্য পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়ানো। 


৩6 ৮৯ 258০6 তে 4245 0544০ ভে ৮০৪ এ 3204৮ 20 28 ০ ০৪ 4৩6 ৪6 
43869 33 2 


৩০৩]। ও ভগঠ তো ন5) ৮5৮ ৩9 তো) ৫০০৮ ও. 0০1 এ স্পা, 
৫০০০৯ এ ৬২০১৫ এ ৩ ৬৪৮০ ভ$) 4৪৪৯-০ক ১৯ ওঠ ৩ ৬৯ ১ টো) 
এর 39০ ও ৩০৪ পি পু হু) একি ৮ ৩4:48 2৫ ৩ ০৮৯৮ ৯৬৮ 09৩) 
০০৫৪ ৩520 2৮] ০৯ ০৪ 0৯ ০ ৮৮৯ এ ৪০ 2৬০০০] ০ এ ১4 
১০০ :008) ০৪৭০ এ ৪ ০ ০০৪] ০ ১০০৪০৫০ ০৪৭০০ এ 2১০০ ও ০০০] 
বাটার 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাষি. প্রথম ও তৃতীয় রাকা“আতে দ্বিতীয় 
সিজদা থেকে উঠার সময় দুই পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়াতেন। 
-মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৬৭), সুনানে কুবরা বাইহাকী 
(২/১২৬), ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে 
এ বর্ণনাটি সহীহ। দাঁড়ানোর এ পদ্ধতিটি সুনানে তিরমিধীতে (২৮৮) 
হযরত আবু হুরাইরা রাষি.-এর সূত্রে হুযুর ৬ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। 
তবে বর্ণনাটির সনদ দুর্বল। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, আহলে 
ইলমের আমল এ পদ্ধতির উপরই। 
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৮৪ 


৪ গিরি জো হার টানার রা 2৮ 2227 
৩ ৩ 58 ৩৪65 এ একস এল এ ০ ৬৯:০৮ ৩ ৩৬৪ 0০৯৪ ৩৬৪ 


৩০ ডা] শপ ০১৮০] (িসলি। 0 € ১১০) ৫০৯৮ ও আছ ও ও ২৮৮44 
[0০২০০ 
অর্থ: হযরত ওয়াহাব ইবনে কাইসান রহ. বলেন, আমি হযরত ইবনে 
যুবাইর রাযি.-কে দেখেছি, যখন তিনি দ্বিতীয় সিজদা থেকে ফারেগ 
হতেন তখন যেভাবে আছেন সেভাবে সরাসরি পায়ের অগ্রভাগে ভর 
দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। 
- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৪০০৫), নীমাভী রহ. বলেন, এর 
সনদ সহীহ। (আসারুসসুনান পৃ.১৫০) 
৭৩. (১৪) হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো । বিনা ওযরে যমীনে ভর না 
দেওয়া। 
750 ০৮145 ৬ এ একি খা 0 ৩৪519503৬৮1 এটি ৩ ৫১৩৯৯ ৪৪ ০৬৮ ৬৪ 
.৮৫৫ ৬ 91 এ ০০১৭ এ] এ এ ১৯৮৮ ৪ ০ 4১০০ ৬১০ 
৮ আপ ঝা একি ও ৩প লতি ভি ৩২ ৬ ৬০০ ১০১ কি এও 
৩০৪99 :7৯৬৮ ৩৫ ০৪ ৬৪১৬ এ আঁ ভিড ঠঠি ০৬০৮ ০১৬ এ9 এএ৪ 4৬ এ 
-১১৯৪ এ এপ) জে এপ ৩০৪ 
1৬01 ও ওল] ৫৮১) | রি ও 3৮৮05 ০0৭) ৫৬৯ ও ১১১ ঠা ০০ 
: এ৯৭০ ০৬০ ৩ ১৬০ এতে ও এও তত! ০ 4০০ ১০০০৯ ৫৭ /) 
১১৫৭ ৮৯০৬৫ [০৮৫ ০৮ এ] ০৪ 256 এও 2 ০ জাতি শেপ 8 আট ২৩০ ৮ এও 
০০ ৩৬ ৩৭ কা ৩ শেপীন্ | এ ৮৯) ৩৬৯ ৩) ৬০০০১ ৬৪০০৯) ৩০ ৩ ৩ ৩০০০ 
৪: ০ শা এ শৈত ১ 4৪ 51০৩ ০ ০55) 9৯ 5 5) 4৩ ৩৩5 ০ এশী ১৯ ও 
৬৪৭৫ 31551.052) 15৬ 08 & ০ ০৮৯ গা ০৩ 92 এ ৪১০ 99 ১০১৬ 
তে ৭ 2০) ৮০] তে ও ৬৯০ 09155910- 
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৮৫ 


03০3 ৩৯৩ ভন 2 05201 9 ৬৪ 9001 ০5৩ 91০০ ১৩৩ ০৮৮৮ 01 450৮1 এ]০ এ 
০৪) 9917১5019০৩ 255] ০০ ০১৬০ এপ ৩১৯) 995 ৩৫ হুল ১৯ এ ৪১৬ 
০০৮) ৩৩ 6৯৪৩ ০ 993 ০৪ ১৬৮ এ ০1 ভ000 এ (লজ ৯৯ এ 5091 ৩ 
এ ১৪৩ ০৮৮] ৬৮ উ ৮৪৬ 05301 990৭ 015 ০ ০ 055 3 055 0৫ ২৯21৮ 
ও ৮9 ৩ ৩৮৯০ ৪ এ মহ ৩ 90513 9৬০৮ ০ এ এ 5952 
(/) ৫4০০৯০৮৯ ও ৩৬৯ ৩2 ১51559 দে * ০) ৫৭০০৪৯০৮৯ 

ও )৮৯। এ৪ ৮5০৯ & এটি] জা ৩ ১৬৮ ৪ 6 শ্রেচাশি ৪20 ০ ও এ ২9 
(৭1) ০ ১১৯ ভি "ও শা 

)নী এ] ৯১ 9৪৭] ১৯১ কো চি তে ৫ ১৬ এ 0050 0০492 ৪১0৩ 2৮1 0 
0৬ ০৩ ৩৭ ০৪৮৪৮ 3০১১৮ 6৪] জিত ১৬ এ ৩৪6৪১] 14৯ 0 এ! ০59০এ॥ 
৬৪ শেক ও উর্ড ১ ৩০ ২৯১ ৬৪ ও পচাত পতি এডি জল এএ ৩৮ কা ৯১৮৭ 
ভা ৩০) ও ভ]। এ উঠি 5 তা ০)৫০০৯ ও ১৪১ ভা এ শেঠি 5৭০) আস 
07 

২৩ ঠা ০৩ (০/ /৩/ এসএ] ও ভোজ এ উর এ অথ শেস্প ৯914৯ ০ 


€4০০০০৯ এ ৬১০)40৯1-১ 4০০০০ এ ৬০4০4] নে ৩১ (৪ ৫ 0915 0? টা এ (21 





৮৮০ 2897201 এ০ শৈতি ১ 156-75721645 ৫55 206 2৮৪৮ (9) 


(০৪)। ১১৪ ৬ ১৬টা। 
৩৬,৮০৪ 46৪১] 5 ব93 এ০১১। 3 ০ এপ €প। ও শ৯50 এ লখা। ০৯০ 
৩০ এত 9 এেসঞ এনা 0 এজ এ ৬৮১ ১ ৩॥ বা ৩৪ ৪৬6 এ ৮৬ 
সি শি] ও 5 ৯৯9] ০০৩ এ ৯৩ এ ও কট ৩র্ট ভন] ৯৭] আদি শন 
৮৯ 4 095 ০৪ ১৮৯ ০৮ ৭৪০ থা সি ভও্ 4০০ ১০৮০০ ৪০ ৬৯০ 25১৭ 


অর্থ: হযরত আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল তাঁর পিতা ওয়াইল রাষি. 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নামাযের হাদীস বর্ণনার একপর্যায়ে 
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বলেন, যখন হুযূর ঞ্ু সিজদা করলেন, উভয় হাত মাটিতে পড়ার 
আগে উভয় হাঁটু পড়ল। হাদীসের বর্ণনাকারী হাম্মামও নিজ সনদে 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। দুই বর্ণনাকারীর একজনের বর্ণনায়- আমার 
প্রবল ধারণা তা মুহাম্মাদ ইবনে জুহাদার বর্ণনা- আছে, যখন হুযুর ৬ 
দাঁড়ালেন তখন হাঁটুদ্ধয়ের উপর হাত রেখে উরুর উপর ভর করে 
দাঁড়ালেন। -সুনানে আবু দাউদ (৮৩৯), তাবারানী কাবীর 
২২/(৬০), বাইহাকী কুবরা (২/৯৮)। 


এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে হাদীসবিশারদগণ 
বর্ণনাকারী আব্দুল জাব্বার তাঁর বাবা ওয়াইল রাষি. থেকে শুনেননি বলে 
বাবার ইন্তিকাল হয়ে যায়। তবে এ মতটিকে ইমাম মিষ্টা, আলায়ী 
রহ.-সহ অন্যান্যরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কারণ বিশুদ্ধ বর্ণনায় 
আছে, তিনি তাঁর বাবাকে পেয়েছেন। যদিও নামাযের ব্যাপারগুলো 
বুঝার বয়স তাঁর হয়নি। তথাপি তার বর্ণনাগুলোকে মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ 
করেছেন। ইমাম নাসায়ী, দারাকুতনী রহ. সনদে বিচ্ছিন্নতা সত্তেও 
তাঁর কতক বর্ণনাকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। [সুনানে নাসায়ী কুবরা 
(৯৫৮), সুনানে দারাকুতনী (১২৭১)] এর কারণ সম্ভবত এই যে, 
আব্দুল জাব্বার রহ. হচ্ছেন একজন সাহাবীর সন্তান। তিনি বর্ণনাকারী 
হিসেবেও বেশ বিশ্বস্ত। তার বর্ণনাগুলোও এমন অদ্ভুত নয় যে, 
অন্যান্য রাবীদের বর্ণনার সাথে মিল খায় না। তাছাড়া এই বিচ্ছিন্নতা 
আসলে বাহ্যিক; আদতে এখানে বিচ্ছিন্নতা নেই। কারণ আব্দুল 
জাব্বার নিজেই নামাযসংক্রান্ত একাধিক বর্ণনায় বলেছেন যে, তিনি 
সদস্যদের কাছ থেকে শুনেছেন। এর থেকে এটাও বুঝা যায় যে, 
তাঁদের ঘরে এই বিষয়গুলোর ভাল চর্চা ছিল। এসব কারণে তাঁর এ 
বর্ণনা গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। তাই শায়েখ শুয়াইব আরনাউত রহ. 


এ বর্ণনাটিকে হাসান বলেছেন। 4 
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: হজ এ ও ০৩ ৮৪) এ ৩ ৬5 ০৮১৭। ৬৬ ১৬৪ ৩৭ ৬৪০ ৮9 

৬৪ এ টা ৬৮ ভা] ৯) ৩৫ ৯৬ ৬৮ ০৩৬৬] 2 পি আ ৬6 ৪৬ ঠা ৫৫০ 
352 এ ঠা সা ১৪ ও 0৮ ০০৪1] সুতা 2১0 ও মুহি॥ ৩০৩০৮ ২৫৬ ৮৪ 
৫৮০5 ১ চ ৬5 ৩৫ উস ০ এত 4৩ 

46:09) 0০১৭) "4০৮9911 এ ১০এ ৩% ৮ ০৯9 পোদ ৭/) ৫৪৮৯ ও সা 
৬৮লা9। আড জা এ ১৮০০০ কত ও ভরত ০৯ &85 ভা ০৪ 
৩৮ তত ২০৮৪] ৬৩ ৪5 ৩৭ 5 এমন হট 00 ০55 ৬৯১৩ 018! ৭৮৯৮ ৩৯) 
১) ০৭ ০৫ ঘা ৪:০৮) ১৪৯০০ ০৮ 812) 0 ৭ ১৪9 ০১৬ ৩ ১৯ 
শাল) ৫এস ২৪৮ ও এ এ৩ ৪০১৭ এপ সিএ ৩৪ তত ৩০০] ১১০০০ এ 
৬ এ এজ 39 ১৬৬ 39 ০4৮5 ১৪৭০ ৬ ৩ ০০৫ আখ ৪০ ৩০ ৮৯9 
আয এক এজ এস 8 5০০ ৩০ 3! ০৯১৬] ০ ০৯১৪ 


অর্থ: হযরত আলী রাযি. বলেন, ফরয নামাযের একটি সুন্নাত বা 


নিয়ম হলো- কেউ যখন দুই রাকাআত শেষে দাঁড়াবে তখন দুই হাত 
দ্বারা যমীনে ভর করবে না। তবে এমন বৃদ্ধ হলে ভিন্ন কথা, যে কিনা 
যমীনে ভর করা ছাড়া দাঁড়াতে পারে না। 


-মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৯৯৮), আল আওসাত ইবনুল 
মুনযির (১৫০৯), ইবনুল মুনযির রহ. বলেন, “ইবরাহীম নাখায়ী 
এবং সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর বক্তব্যও এটি।” এই বর্ণনার সনদ 
দুর্বল। তবে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাি.-এর পুর্বোক্ত বর্ণনা এবং 
(৭২) নং মাসআলায় ইবনে মাসউদ রাযি.-এর বর্ণনা এই বর্ণনার 
বক্তব্যকে সমর্থন করে। তাই এটি আমলযোগ্য হতে কোন সমস্যা 
নেই। 


আল্লামা হালাবী রহ. বলেন, দ্বিতীয় সিজদা শেষ করে যখন উঠে 


বী 
105 





ড/%5%4-081561078175001-0010. 1115191] 415181071 7110581 4১1212  %5%55519181001]17055.00107. 


৮৮ 


আগে বিনা ওযরে বসবে না বা যমীনে হাত দিয়ে ভর দিবে না। বরং 
দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে। (শরহুল মুনয়া প্.৩২৩) 
৭8. (১৫) সিজদা হতে সিনা ও মাথা স্বাভাবিক সোজা রেখে সরাসরি 
দাঁড়ানো, শরীরের উপরিভাগ নুইয়ে না দেওয়া। 
০২ ০৬৯]| ০ ০৩১৬০ 0 এ ০ 5 ০৩ এ৮ জা ৩১৩ 10০19 ৮) আদ এ ও এ 
6১151 ০৬৩ ০৮৮৮১ ৪ ঝা এত এমা ৮ ৩৩৪ ০৪ অর্স ০৪ ০০৬ জা 
লাখ ৫5 ১৯ উর ও 5 আত জ এ ও ৬ ৩৭ এনা) 
০ ০১৮০৪ :৬৪এ। এ ০৫১) 0) ৫০৮৯৮ এ ০৯০, 
অর্থ: হযরত নু*মান ইবনে আইয়াশ রহ. বলেন, আমি একাধিক 
সাহাবাকে পেয়েছি। (তাঁদের কেউ) যখন প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতে 
সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, যেভাবে আছেন সেভাবে না বসে 
দাঁড়িয়ে যেতেন। 


-মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৪০১১), আল্লামা নীমাভী রহ. 
বলেন, এর সনদ হাসান। [আসারুসসুনান প্র.১৫০] 


.৪৩৯৮ ০ ৩৮ খা জট) ৮ ওলা : 

এট 4৮০ ১৬০] ১৯$ ১১১) ৫4৫৮৯ ও 4৯০ 

অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রথম 
ইবনে আবি শাইবা (৪০১০), এ বর্ণনার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য । 

এখানে লক্ষণীয় যে, দ্রুত দাঁড়িয়ে গেলে শরীরের উপরিভাগ বাঁকিয়ে 

উঠবে না। তাছাড়া সিজদায় যে ধারাক্রমে যাওয়া হয় উঠার সময় তার 

উল্টো ধারা অনুসরণ করতে হয়, যা আমরা (৬৩) নং মাসআলায় 


বী 
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উল্লেখ করেছি। আর সিজদায় যাওয়ার সময় শরীরের উপরিভাগ নুইয়ে 
দেওয়া ঠিক নয়। এটি নামাযে কাম্য *খৃশু ও “ওয়াকার” বা গান্তীর্য 
ও স্থিরতার পরিপন্থী। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে সহীহ সনদে 
বর্ণিত আছে, নামাযে গান্তীর্য বজায় রাখো। [কিতাবুল আসার, ইমাম 
মুহাম্মাদ রহ. (আল জামউ” বাইনাল আসার, হাদীস নং ৬৯), 
কিতাবুল আসার, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (২৫৬)] আরও দ্রষ্টব্য (৪১) 
নং মাসআলা। 


মাসায়িলে কুউদ (বৈঠক) ২০টি 


বসা অবস্থায় ১২ কাজ 
৭৫. (১) বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা। 


৭৬. (২) ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা। 


301...55 2৮ ৮৪০৪৯ ৯1০3 এড ও একি ও ৭১৮১ 0৩:০1 ৬ ৩৪ 


৩ 45 এ ৩৯৬ ৩৬ এজ ভচদ্ এ৯ এপি 8 কত ৩৫ ৮) ০৪9 ৩5০০৬ 
৫০৮৯ ও পি এপি 1058 এস আছি) ও এ০ 55 9৩ সম 
(5) 
অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর ৬ 
তাকবীরের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন। (একটু সামনে গিয়ে বলেন) 
যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না বসে 
দ্বিতীয় সিজদা করতেন না।... এবং তিনি বাম পা বিছিয়ে দিতেন আর 
ডান পা খাড়া রাখতেন। - সহীহ মুসলিম (৪৯৮)। 
৭৭. (৩) ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। 
(৬4৩০0 41৩55 ০ 0458) ভপঞ্য 02৯৮৩] ৬০ ০৯ 20 4৪0০৪ ০০৯৪ ও | ৬৮ ০ 
৫৩০ এ ০9৩6 এ 


(0527711)07 ০০ ০১৬০ জিউস] এড 019/0 ৫4০০৯ ও ৬৮৯ 4৯, 
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(৬ এ৯০) 4৯০ (৯০৬ হু ক ০০০৮৮ ৩৮ ৪০১ ২) 11০9111১৬৯০ ১০ ও 
থে] ৮) ৯০ ও প্এেলা সঠ ও 4০ আও ৬ এও) ৩৪ ৮৪৬০৪ 
50১ ৯৮ ও ০ ১৯ 

৯০ ০ ও জজ] শেতও। ভা জেড 9) এস 25৬ ১৮ ও ৬০ ৮১০ ০9 
৩০ ০৮৮১ ৯ ০00 ১৪9 মড৪) এ স ও অর্জন ত ৩৭ এপি 4০৯ এই 0৮৭1 ও ০৪ 
এস ৩৩ ০৬০০ এ ফ০ ০৯০ ১১০ ও 45৬ ০0৮2 ৮৮১১ এ ও এ ৯৮৪ 
ও) এ ০৪৩ ০1 শি 0 উ 7 এরি ও] 5 ম৯9এ। ০০৩ শেপ 
2521 ১৪ ৬৮০9 এস এ এল 4০০ স্টক এ৪ 6 এএসাঠ ৬৩ ৪ ১০ ও ৩৬ 
যা] ১৫ ৫০৪] ০৮০ কি ও ৮ ৩৪০৩ ৪৪ 295 আ ০০ ৯ ২৪০০) ১০৩ 
৮1০49 ০05 ১০01 উ ত ৩৬ ০৪/০৪ এ. এল 

অর্থ: হযরত আবুল্লাহ ইবনে উমর রাষি. থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর 
পিতা হযরত উমর রাষি. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নামাযের 








সুন্নাত হলো ডান পা খাড়া রেখে এর আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে করে 
রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা। -নাসায়ী (১১৫৮), আল্লামা 
নীমাভী রহ. বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ। (আসারুসসুনান পৃ. 
১৫২) 


৭৮. (8) উভয় হাত উরুর উপর (হাতের আঙ্গুলের মাথা) হাঁটু বরাবর 

বিছিয়ে রাখা। (হাতের আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা ।) 

কে) এ ১৪ ৮০১ ৪১০ ও ০৭৯9 ৩৩৮৮১ এক ঞ। এত এঠ। ০৮ ২০ ৩| ০৪ 
৫৬ ৮০০৩ ৮ এ এড পা ৩১৩৪ ৩ ৩ নাত ভ্ ভা এগ আপ! ৩৪১ 

৫০০০৯ এ আলী ৪৭) জিত ও ভেলেখাঠ 8৫০/১) ৫৯ ও পিকে সী, 

এক ও] ০৪ ধন ক এগ ১১৮ (9৭) ০৮ ১০৬ ০৪১ ০৮] ৩ 2) ও$ ন/০ 


শৈ৩" ও ৩০০1 এ ১৯ ফসিএ] এ [০৬11 535] ০৬ ভা ১৪5 ৪9৪0 ৬৩ ১৬৪ 
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৯১ 


2০০ ০৪০৪ ০৯৬৪ 4৯১ 22৩ ০৪ এ অশ্ 3৬৯ হজ] 95 ঠোছ/) এ 
শপ 89 ০০৬ ভা ১৪ ৮৪০] ০১৭৬ 2৯50 0 অবাএই। 

৮৮ প৮এ। ৩৭ 150 951৮০ 9 2৮801 05005 ১:০৩ ৩ এ) জা শত এ 
€£%711)1)-এ ও ৬৪০4৭ ০৩ 1৭১ ৪১৬০০ ০৮৮ জু ০১১৬ ১৯ অপ ০9 (51 
২১৯০ ও 31 ৮0 33 ০৯ 9 25201 ০১4 39 [০৮০ 2559] 26959 ৩ ৩৬ ৬ 
ও ৬৪৪৮০ 0১ -0৮81 5) জলা ডিজি পা) জি চে ও জঞা এও ০) 
২০ বেত এও চা এপ ০৮৩ এপ সস এপ ০০ ৩৯৪) ০5911)? 
এল] এম] শৈকখি। ৯৯ ফ ১০ড 33 জে এ ০০০ ১৩০৯) ১ 

অর্থ: হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ঞ্ু যখন নামাযে 
বসতেন তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন 
আঙ্গুল (তথা শাহাদাত আঙ্গুল) উঠিয়ে ইশারা করতেন। তখন তাঁর বাম 
হাত বাম হাঁটুর উপর বিছানো অবস্থায় থাকত। - সহীহ মুসলিম 


(৫৮০); সুনানে নাসায়ী (১২৬৯); মুসনাদে আহমাদ (৬৩৪৮) 


এই হাদীসে নামাযে বসার তরীকা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা 
হয়েছে, হুযূর ঞ্ু বসা অবস্থায় হাত হাঁটুর উপর রাখতেন। কীভাবে 
রাখতেন তা বাম হাতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তা বিছানো 
বরাবর থাকে। সে সাথে এর মাধ্যমে আঙ্গুলের মাথাগুলোও 
বিশেষ গুরুত্ব আছে। (১ ও ১২ নং মাসআলা দ্রষ্টব্য) অবশ্য সহীহ 
মুসলিমের (৫৭৯) একটি বর্ণনায় আছে, হুযূর ভু বসা অবস্থায় হাঁটুকে 
করতলগত করেছেন। অর্থাৎ আঙ্গুলের মাথা কিছুটা নামিয়ে দিয়েছেন। 
মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, এটা কখনো কখনো করেছেন। এবং 
তিনি ইবনে হাজার হাইতামী রহ. থেকে উদ্ধত করেন যে, আঙ্গুলসমূহ 
হাঁটু বরাবর রাখা “কামালে সুন্নাত” বা সুন্নাতের উচ্চমার্গ ৷ আর হাঁটুকে 
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করতলগত করা “আসলে সুন্নাত বা সুন্নাতসম্মত পদ্ধতির অন্তর্গত; 
খেলাফে সুন্নাত নয়। (মিরকাত ২/৫৭২) আর এ অবস্থায় হাতের 
আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক ফাঁকা রাখবে। কারণ আঙ্গুলসমূহ পুরোপুরি 
মিলিয়ে দেওয়া সিজদার সুন্নাত, আর পুরোপুরি ফাঁকা রাখা রুকুর 
সুন্নাত। কাজেই অন্যান্য অবস্থায় আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক রাখবে। 
(শরহুল মুনয়া, প্র.৩২৮; দুররে মুখতার ১/৫০৮) 
৭৯. (€) বসা অবস্থায় মাথা ও পিঠ স্বাভাবিক সোজা রেখে নজর দুই 
হাঁটুর মাঝের দিকে রাখা। 
৮০. (৬) তাশাহহুদের ইশারার সময় নজর ইশারার দিকে অর্থাৎ 
শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে রাখা। 
৬৯১ "গা ও ৮৮:0৪ ৮৮৮5 টা টা চি | ০৯) ৮৪৬ ০৮ :00 2 ০01০৮ ০৪ 
&! ৫৪১০০] ও 155৭ ৭০ ০০০ ০০১ ভাঁডাজএ 
(১) ৫৯০৮৯৮৮৯ এ কি ০৯৮ 
39 ০৮৭৩ এ (95 3১ ০১৯০০ ৮০৯ এ 0 ও 25০ ২৮৯ এ ০৩৪ ০৫৮৯ 9 
১০) 33915511০০৬] ১১৩০ ৮০1-০৮ এ ১৯ 99 পা এ ১সপন। 
3 ০1০০৭ ০০০৪9110694) ০০০৭ ০৪৪০৪ ৮৪ 0) ৩ ও ০১০০৪। 


এ] ০১৪ 5 এ এ! ১১৯০ ও5 ০4৭৩ এ| 9 35 ০১১৯৮ ০ ৩ কাজ ও ০০ 
৩৮০৬০ ৮৪১৮০ ও ৮৯ ০81 20৯9 ১৪ এ 455 ক এতখু। ০৯ ও ০প্ছা এড ৮১০০ 
৮০৯ ৩২০৩ 3৮০3 ৪ ঝ। এত এম 4৯ ৩ ৭১৩ ০৩৮] বা 69547 ৬ ৪ 05: 
এ! 951 এত তত ০০ 7803 জুস ০৯09১ "০১০০ ও উর্জিলাত বড ঝ। ৪) চপ ৩? 
০০০ £ ৪) 0 ১৬ এড ০৮ ৩৮ 0১৯৭ ০০৯ ও আপ চা শ ভএ0। শেঠ ০৪ 


৪ এপ ৩9 ০১১৯৮ ৩০৯৭ ও| 2 ওত ৩৬ শপ ভান শে ভ-] শে ০ এ] ০৪০ 


এও (9৮ ০৪2 এ 515৯ ০০স০ এ ০১১৯ ও9 কো এ ০১০ ও ও এ ০২ 


4৩ 5০০১ ০৮৪ 0 ৬ ১৩ ০4৩5 1 শ9স ০০১৯ ০৪ এ ০1৯৮৭ ০০৬৬ ও ৮০ তে উঠ 
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৯৩ 


এিস্ত 2 জ০ টিছি ০০৯৩ »৯ 3 ০৩] 5 2 00 ৬-৩৮০৪৪ (97 ও 
4 ০0৪) ৬ ০৫ ০৩: (9৯০7 এ 
অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাধি. বলেন, হুযূর ৬ আমাদের 
নিকট তাশরীফ আনলেন। অতঃপর বললেন, কী ব্যাপার অবাধ্য 
ঘোড়ার লেজের মত তোমাদেরকে হাত উঠাতে দেখছি! নামাযে স্থির 
থাকো। - সহীহ মুসলিম (৪৩০) 
অবস্থায় নাকের দিকে এবং বসা অবস্থায় কোলের দিকে তথা দুই হাঁটুর 
মাঝে দৃষ্টি রাখবে। [মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা (১/২০০)] ইমাম 
ত্ৃহাবী রহ.-ও অনুরূপ বলেছেন। 


যেভাবে উপরের হাদীস থেকে মাসআলাটি বুঝা যায়: ইমাম জাসসাস 


রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়াতে নির্দেশিত “খৃশ্ু” তথা বিনম্র 
হওয়া এবং হাদীসে নির্দেশিত “সুকুন” তথা স্থিরতার দাবী এটাই যে, 
নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্টি অকৃত্রিমভাবে যেখানে পড়ে সেখানেই 
রাখবে। আর জানা কথা, দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদায় দৃষ্টি 
উল্লিখিত স্থানগুলোতেই থাকে। অন্যদিকে ফেরাতে হলে কৃত্রিমভাবে 
ফেরাতে হয়। আর এটা খুশ্, ও “সুকুনের খেলাফ। [শরহু 
মুখতাসারিত তৃহাবী (১/৬৪৮)] অনুরূপ কৃত্রিমভাবে পিঠ একদম খাড়া 
করে দেওয়া অথবা অলসতাবশত পিঠ বাঁকিয়ে দেওয়া দুটোই *খুশু 
ও সুকুন” এর খেলাফ। তাই স্বাভাবিক রাখবে। 
ও ১০1১] 355 ৪ এ এ 4) ৩৯ এল ৩৪ 59] ৩? এ এ ৩৪ ৮৬ ৩৪ 
৫5১৬৬] ৩ ১ উ অভি ১াঠ এগ ৬১০৪ এ তা এগ ৩৯১ ১ 
৬৪০৫) 2)৮৯। ৬৪ ১] তি শাহ এ ট্িঠ 0০) ৫০০৮ ও ভেলে ০৮ 


৩৮০ 0115 ০৫১/) €৫4৯৮:৯৮৮০৯ এ 25) 0215 তো ১১) 4০০০০? এ 201৮ % 02| 
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৯৪ 


এ ০201 555 498 এ ঠ 60০5 1০১৯1 ও ১৪৪ ০5 6৫5৫) ৫৮৯৮৮ ও 
007) ৫০৮ ও ০৯৪ ওঠ ৬২০ জলে (পা) একি] ও ভে চট ৪ জান 
ও 731 55 30 ৮ জি এসএ ০৭০৯৪ ৬ ৬০৪] ০১৪ তৈ৮9 ২5 5৬ 4০০ ০৬০ 
শত এপ ও এ ও ০১৮০ ৩৪) ১৬৯ :90 6০৮৯৮ ঠা জু চান্স ও আন 
311৬2] ০ ৩ ১০৮ ৩ ৬৯০৬ ও ৬৪ শিখি ৪১৬৯ 191 ৮৯98 ০৯১ ৭ 290 এ 
৮০] ০০৪০1 ০৮৮ ৯০১০৮] এল 9 ১ ও 931 ০০৪ জপ এ 550 

[০,111 এ *৯১ ৬০9 ৮০১৭! 
অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযুর ভ্রু 
যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন, তখন বাম হাত বাম উরুর উপর 
রাখতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। তখন তীর দৃষ্টি 
ইশারার স্থান তথা শাহাদাত আঙ্গুলকে অতিক্রম করতো না। 


- সুনানে নাসায়ী (১২৭৫), তাঁর শিরোনাম হচ্ছে, “আঙ্গুল নাড়িয়ে 


ইশারার সময় দৃষ্টি রাখার স্থান সম্পর্কিত অধ্যায়”; মুসতাখরাজে আবু 
আওয়ানা (২০১৮), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৭১৮), সহীহ ইবনে 
হিব্বান (১৯৪৪), আল আওসাত ইবনুল মুনযির (১৫৩৮), তাঁর 
সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়। 


সুনানে নাসায়ীতে (১১৬০) হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর বর্ণনায় 
আরেকটু পরিষ্কারভাবে বিষয়টি আছে যে, তিনি ডান হাত ডান উরুর 
উপর রাখলেন। এরপর বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা 
কিবলার দিকে ইশারা করলেন এবং সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। 
এরপর বললেন, আমি হুযূর শু -কে এমনটি করতে দেখেছি। 


মোটকথা মুহাদ্দিসগণের শিরোনাম এবং ইবনে উমর রাযি.-এর বর্ণনার 
শব্দ থেকে স্পষ্ট যে, ইশারার স্থানে তথা শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে 
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৯৫ 


তখনই তাকাবে যখন ইশারা করবে। আরও বিস্তারিত দেখুন, 
“আলফাইজুসসামায়ী” ২/৫০, ৭১। 


৮১. (৭) আত্তাহিয়্যাতু পড়া। 


০০৪22 ০৪৯৪১ 2৯ল] ও ফস 2055 5:০০ ০০৪ এ ৬) ১১৮ ৩ এআ এ ৩৪ 
১১৮০] এ ০০৬৯] 2995" 20 পল আআ ঝা এপ এ ০১৯০ এপি ০০ এ 
০০4] ঞ। ১৩৮ এ ৬ ০১০৭ ৩5১ ঞ। ২১১ উঠ এ এ ১০ 55505 
এ ৮ এ ৩০১ ৮০১19 তত 45১১ ০৬1৯ 0 এজঠি &। 9 419 0 
.০৮১খঠ ৪৬৮৭ ও তত ঞ এ এ$ 
€£১ 6৫2) ৫০৮৮৯ ও পলিত 6 তত) ৫স্পত৯ ও ৬০৬ 4৯) 
অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, আমরা 
নামাযে “আততাহিয়্যাতু" [কারও শান্তি ও কল্যাণ কামনামূলক/ 
স্তিবাচক উল্লেখ/ অভিবাদন (দ্র.ফাতহুল বারী ৮৩১ নং হাদীসের 
ব্যাখ্যা)] পড়তাম এবং নাম উল্লেখ করতাম। একে অপরের নামে 
সালাম দিতাম। একবার হুযূর ঞ্ু এটা শুনলেন। তখন আমাদেরকে 
বললেন, তোমরা বলো- “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসলাওয়াতু 
ওয়াত্ৃতৃয়্যিবাতু, . আসসালামু “আলাইকা আইয়ুহাননাবিয্যু 
ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু “আলাইনা ওয়া “আলা 
ইবাদিল্লাহিস সালিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু 
আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।” কেননা যখন তোমরা এটা 
করলে তখন আসমান ও যমীনের প্রত্যেক নেক বান্দাকে সালাম 
করলে। -সহীহ বুখারী (১২০২, ৬২৩০), সহীহ মুসলিম (৪০, 
৪০২)। 
উল্লেখ্য, এখানে নমুনা হিসেবে উচ্চারণ দেওয়া হয়েছে। সহীহ 
উচ্চারণ অবশ্যই কোন আলেম বা কারীর কাছে শিখে নিতে হবে। 
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৯৬ 


৮২. (৮) “আশহাদু” বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা 

একসাথে মিলিয়ে এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুল মুড়িয়ে রেখে হালকা 
(গোলক! বৃত্ত) বাঁধা। 

০ ০ ৮96০ শি ০৮ 5০৮১] 0 ও এ এ ০০৮ 0 ৮১০৩ 2 কত ৪ এ৪ 

ঞ্ঞো 

১১১ £০৮19 ৬ ৩৮ এ ৮3 ক ঝা এপ জী! শল্য £ এ ০ ৮ ০4 ৩৭ 

এ] ও ৩ এ ০ উঃ জা 

1১৯ পান) [এ ০০] "০৪0 তক ও পিগ। এড নেট) ৫০৮ ও সা 

৫4০৮৯ ও ১০১ ভঠ 01/৭) 1৮51 এ ৬৮ ফা 9 ০৩০ 4০ শত ১৬ 

০ ০5 ০:৬৬ ৩১ কা) ০০১ ও এট ৪ একিত ৩৮ ০ ও ৬ ঘন) 

:৫৮০৮905 তি ৩৮১ এ ৩ আভিও 

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


আমি হুযূর ভু -কে দেখেছি, তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা দিয়ে বৃত্ত 
বানিয়েছেন এবং তাশাহহুদের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের নির্দেশ 
করত এ দুটোর সংলগ্ন (তথা শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়েছেন। 


-সুনানে ইবনে মাজাহ (৯১২), আল্লামা বুসীরী রহ. বলেন, এ 
হাদীসের সনদ সহীহ, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইমাম নাসায়ী 
রহ. এই হাদীসটি নিজ “সুনানে কুবরা*য় (১১৮৯) বর্ণনা করেন। 
সেখানে আছে, তিনি দু" আঙ্গুল মুড়িয়ে দিলেন এবং বৃত্ত বানালেন। 
বর্ণনাকারী বলেন, বিশর (তার উর্ধতন বর্ণনাকারী) এটা করে 
দেখালেন- ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন এবং 
মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙগুল দ্বারা বৃত্ত বানালেন। 

19 ৩৬:০৯ ৩ & এ এও [জল্ড 55 তা ১] এও খা ০০ ৩৯১] ০৩৮ ৩ এ ০৮ 


4544৮ 0942৯801 ১১৩৪ ৬ এস 425 ৬? ১১ এ টিন 
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৯৭ 


৪ *১:9৪০ ০ ০০৪ 1০১] 855] 1901 ও ৬এ০৩ 0৮১১) ৫৯ রি এ, 
০০) 92] ১০০ ৮০ 9 এ এ এ এ 4১০ ৮৮9 £ এ ০৩ (৫০) [53400 ০১। 

৬০ এ ০১ ০২৪০০ এ 495 ১৯১ [০0 205) এপ ১০৪ 
0৬০৯ 33 :9550| ৩৪১৪] ১টি ০০ 011) "455 শেউা ও ৮ ৩ম ০৮৪৩ 05 
৬৫ ৮৭ ০০৪ 6 ০ ৮০১ ৮০ আও ১০৬ ০৪৯ 3 শক ০৪ তে ০ ৮০ 
০৮০9: ৯1 ৩০৪০০ ৬৩ এট ? ০৮০ ও 9৩৪ ভে 0৯৯- 9১৪৯। » ৬১ 
১৩ ১৬১আ ফন এ] এ১ক১ এ ৪১০৯ ৬ ৮৯ 91 ডল ১৬৯ ০৪ ০৯৪ 
টা ২০ গত ৬০ এ ভ এ৪০ স্পা আজিও টাও এরই ক পিলাঠ ক 
৮৯ গঞ ০৭৬ ০ 2৯৪ ৮১৯৪ (9: ০১১৩০ ১৩ ৬১ ১ ১৪৭ উট এ ৬০১ ০ ৫ 


৩ম ০০০) (৯ ও ১৯ এ পতি এ৪৪ এ ১৯১৭ ৪) ৮৯০) ও ০ ৪ ৯৯ ৩ এ 
(81) ০৪১৩৬ 


অর্থ: হযরত আব্ুল্লাহ ইবনে উমর রাধি. থেকে বর্ণিত, হুযুর ষ্$ যখন 


নামাযে বসতেন তখন ডান “কাফ* (করতল বা হাতের তালু) ডান 
উরুর উপর রাখতেন এবং সমুদয় আঙ্গুল মুড়িয়ে দিতেন। 


- সহীহ মুসলিম (৫৮০), মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (১৪৫) ইমাম মুহাম্মাদ রহ. 
বলেন, হুযুর ঞ্ এর কর্মপদ্ধতি আমরা গ্রহণ করি, এবং ইমাম আৰু 


হানীফা রহ. এর বক্তব্যও এটি। 


আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. এই হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, 
নিঃসন্দেহে সমুদয় আঙ্গুল মুড়িয়ে দিয়ে “কাফ” (করতল বা হাতের 
তালু হাঁটুর উপর) রাখা সম্ভব নয়। (কেননা, তখন তো মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে 
তালুটি আঙ্গুলের মধ্যে ঢাকা পড়বে) সুতরাং এই হাদীসের উদ্দেশ্য- 
আল্লাহ সর্বজ্ঞানী- প্রথমে “কাফ' (করতল বা হাতের তালু) রাখা 
এরপর ইশারার সময় আঙ্গুল মোড়ানো। [ফাতহুল কদীর ১/২৭২] 
মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, অধিকাংশ হানাফী ফুকাহায়ে কেরামের 
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নিকট সঠিক ও বরিত পদ্ধতি হলো, প্রথমে দুই হাত উরুদ্বয়ের উপর 
রাখবে। কালিমায়ে তাওহীদ/শাহাদাত (আশহাদু...) পর্যন্ত পৌঁছে 
অনামিকা ও কনিষ্ঠা মুড়িয়ে দেবে আর মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বৃত্ত 
বানাবে। এরপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা এভাবে ইশারা করবে যে, 
“ফী” (লা ইলাহা)-র সময় আঙ্গুল (সামান্য) উঠাবে (যেন আঙ্গুলের 
মাথা কিবলার দিকে থাকে) এবং ইসবাত' (ইল্লাল্লাহ)-র সময় আঙ্গুল 
(হাতের বাঁধন ঠিক রেখে স্বাভাবিকভাবে) নামিয়ে রাখবে (এতে 
আঙ্গুলের মাথা হঁটুতে লাগবে না)। অতঃপর এ অবস্থায় (হাত বাঁধা 
অবস্থা) বহাল থাকবে। কারণ একবার হাত বাঁধা হয়েছে 
সুনিশ্চিতভাবে। এরপর এ অবস্থা পরিবর্তনের কোন নির্দেশনা পাওয়া 
যায়নি। আর স্বাভাবিক হলো, কোন কিছু যেভাবে আছে সেভাবেই 
থাকা (মাজমুআয়ে রাসায়েলে ইবনে আবিদীন ১/১৩৪) 


উল্লেখ্য, এ হাদীসে ইশারার সময় সমস্ত আঙ্গুল মুড়িয়ে দেওয়ার কথা 


বলা হয়েছে। এটিও সুন্নাহসম্মত একটি পদ্ধটি। তবে প্রথম হাদীসে যে 
পদ্ধতি এসেছে তা অধিক প্রসিদ্ধ। (দ্র. সিআয়া ২/২২০) 
৮৩. (৯) “লা ইলাহা” বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য উচু করে 
কিবলার দিকে ইশারা করা। অতঃপর -ইল্লাল্লাহ' বলার সময় (হাতের 
বাঁধন না খুলে) স্বাভাবিকভাবে নামিয়ে রাখা (এতে শাহাদাত আঙ্গুলের 
মাথা হাঁটুতে লাগবে না)। 
3 0০১19] কট ৮৬ ৩৬০১ ৬ | এত এ ৩৯ 559 এ 9500 ০2 ০৪ ৩৪ 
[০/7/1 5391]. ০১০৮ 50 005 বে/৭) ৫4০৮৯ ও ১৪১ গা পা ০ 
5০৭ 00 ৩৮৩ &| 31 ৪ ০০) 413 ০৬৪ শিট 3921 ০ ৬ জা এড 
[1111 2450 শে] -০৬৯৭ ৯95 
অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি উল্লেখ 
করেন, হুযূর ষ্ু তাশাহহুদে যখন আল্লাহর একত্ববাদের অংশ (লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ...দ্র. মিরকাত ২/৫৭২) পড়তেন তখন আঙ্গুল দ্বারা 
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৯৯ 


ইশারা করতেন, তবে তা নাড়াতেন না। - সুনানে আবু দাউদ 
(৯৮৯), ইমাম নববী রহ. বলেন, এর সনদ সহীহ। 


আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, ইমাম হালওয়ানী রহ. থেকে 
বর্ণিত, “লা ইলাহা” বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে এবং “ইল্লাল্লাহ' বলার 
সময় নামাবে যেন আঙ্গুল উঠানো আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুকে 
অস্বীকার এবং আঙ্গুল নামানো একমাত্র আল্লাহ তা“আলাকে স্বীকার 
করে নেওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। (ফাতহুল কূদীর ১/২৭২) 
গর্ত এট 4৫ ৫5 :০৯৪ ৩ 4৪ এহন ০টি আআ] ০৩ ৬9০৪ ০৯১॥ ৪ ৩ ৬৪ ৩৭ 
:0$ 5 9৪ সর) ৮০ ০6 খে ও রি ৩ রঃ দড22, 
৫৮০ 715 এশুি আ| তি টা নু ৬ 15৫৪৯ 
ও 295 $9 ৫৬7৭) ৫২৯০৯ আশ ৩19 6007) ৫৯০০৮ প্র ভা এ 
6 0৫ 23 498 ৮৯৮১ 0৭) ৫4০০০০৮৯৩৬০ ০5 ০0১0) "৯" 
০০৬ :495 ৯৯5১ 075) 17501 ও কাঠা ও 65 2৬ 2068 5) 
ও এ ০ ভা ৩6 এপ 2৫ 0০০ ০৮ ৩০৩ কঠখ। এ সাত 2) 
(1) ৫৮৫০৮-৯ ও ৮৪৮ ০25 0৫৭৭1) ৫০০৯ ও ১95 ৬ ০৫07 ০/১757) ৫৩-০০১৯ 


ই) এঁকে 20052 ৩৫ 1:06 ০ 3 তি 831 এ ঘন ৬৯ ০ ৯5 


এ ৮০ ৩3০ এস 5১৪ এত উঠ হল১ ৮০ ২৪ ৪৩] & (9৬ 96 5 পু 
এ পন) এপি ৪০ এ ৮৩৯ 10১ €৮% £$ 1 


চো ৬ ৮১০৯:০০১/) ১৪৫1 ০১5 0 5)8)-৭॥ 9৪ ৮ 9৯০৫ 2 5 ৬ & 
৬ ৩৬19 এখু ০০ তে ৬৯১৩ এ ০৪] 490৯ 099] ০৩ ০৪ (9159 

এ] ৬৯০ ০ 59 6৩৯৯ 4০ ৩ 
24] ০,5৬৪ 55) কট ৬৪০ আয এ 0০৯ ৩৩ এ ছি) ২৬ ০৯ 009 
957 21৮৯] ০ ০ এতেও ৮5 0০০] 'জিএ চেজা এ তত এজি 09 [০০11 


|)7/) ৩৪২৬ ০ 05০) 6৯] ৯১55০591195 0 ৮৯৮৯০ এ এ ৪০ 
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অর্থ: হযরত আলী ইবনে আব্দুর রহমান আল মু"আবী রহ. হযরত ইবনে 
উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, (বর্ণনার একপর্যায়ে বলেন) তিনি 
ডান হাত ডান উরুর উপর রাখলেন। এরপর বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন 
(শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা করলেন এবং সেদিকে 
দৃষ্টিপাত করলেন। এরপর বললেন, আমি হুযুর ষ্ু -কে এমনটি 
করতে দেখেছি। 


-সুনানে নাসায়ী (১১৬০), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৭১৯), 

মুসতাখরাজে আবু আওয়ানা (২০১৭), সহীহ ইবনে হিব্বান 
(১৯৪৭), ইবনে হিব্বান রহ.-এর শিরোনাম হচ্ছে, “ইশারা কিবলার 
ভে এই বিবরণ সংক্রান্ত অধ্যায়। সুনানে কুবরা বাইহাকী 
(২৭৮৯), বাইহাকী রহ.-এর শিরোনাম হচ্ছে, “শাহাদাত আঙ্গুল 
দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা সংক্রান্ত অধ্যায়।” এই হাদীসটিকে ইমাম 
আবু আওয়ানা, ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. সহীহ গণ্য 


করেছেন। 


এছাড়া মুসনাদে আহমাদ (১৫৮৬৬), সুনানে আবু দাউদ (৯৯১)-সহ 
ভে থেকে বর্ণিত আছে, 
তিনি বলেন, আমি হুযূর ঞ্ু -কে বসা অবস্থায় দেখেছি ডান হাতের 
গোছা ডান রানের উপর রেখেছেন। তিনি তাশাহহুদে আল্লাহর 
একত্ববাদের অংশ (লা ইলাহা ইল্লাল্লহ...দ্র. মিরকাত ২/৫৭২) পড়ার 
সময় আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারারত আছেন। উঠানো আঙ্গুলটি কিছুটা 
নোয়ানো। (একদম সোজা ও খাড়া করা নয়। দ্র. বযলুল মাজহুদ 
৪/৫৫০) এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আঙ্গুল একদম টান টান করে 
অনেক বেশি উঠাবে না। বরং আঙ্গুলের পেশী শিথিল রেখে কিবলা 
বরাবর উঠিয়ে ইশারা করবে। (মিরকাত ২/৫৭৫, মাজমুআ 
রাসায়েলে ইবনে আবিদীন ১/১২৬) 
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৮৪. (১০) এভাবে বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত হালকা (বৃত্ত) বাঁধা 
অবস্থায় রাখা এবং শেষ বৈঠকে উভয় সালামের পরে খোলা। 
৩৪৮49 ৪৪ ৬৮০ এ। ৩৪০ 20 ০৯৮ ৩৪ ০৫9 ৩৪ জা ৩৪ গল ও ৬ ০ 
১ ওত ৩৯০৬১ 050 ৬৫ ০০ ৩990 05190 ০১৬ শে 9" 14০৬ 
৩০১ ৫৪ এস ০২৩৯ পদ এপস ০৪১ এগ ০০০৯৪ ও ডগা ০৩ ৯5) এপ্লা 
1 »৬এ৪ ০৬? ১) ৪৮০০৪ 
০ [/৮ হি] ০ 435 ০০২4 ০৮৮৮ ০০৯১ 009) 5051 ও ৬৮ ০৮, 
-শ্রসা। ও ৩৬৯ ০5 ০৪ ৩০ ০১০ ৭3) ৪ পি ৩ ৩৬০ 9৯ 
৩০] ট এ৩ ৪১ এপ ১ £ 219) ৩ ৬0 ৩৪০1 55 এপ ১৩ এ 
এগ এপ ৪৯ ৩ এপ গস ৪৬ 09 ০ গাগা এ৯৪ (১ ০১১৩০ ১৩ 9৬) ০ 
৫১৩ ০৯৯১ এল ০২৬ ওঠ এড5 [051 ৩৮৬ ০০১০০ 6] এপ লা এ 
15525 (2 ১৩৪ (৫50 5) 81590 এ:98550 ৩৭ ০০৩ জ ০২ ০০] ০০৪০৯ ১ গাঁ 


59] সা তো) তন] ৮ ৮৮৮3 5711 ০০৬৬ ৩% ০০ (৯ত] ০০ ১৯ 


[০০+/£ ১১%। 0০৬ ০০০৫ ৬০,511 
অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, (বর্ণনার 
একপর্যায়ে বলেন, ) যখন তিনি বসেছেন, বাম পা বিছিয়ে দিয়েছেন 
এবং ডান পা খাড়া রেখেছেন। বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান 
হাত ডান উরুর উপর রেখেছেন। এরপর মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে 
হালকা (বৃত্ত) বাঁধলেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন। 


-জুনানে কুবরা নাসায়ী (১১৮৭), এই হাদীসকে ইমাম ইবনে 
খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. সহীহ গণ্য করেছেন। 


উল্লেখ্য, এই হাদীস ও অন্যান্য আরও হাদীসে আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত 
বানানোর কথা আছে। এরপর আর সে অবস্থা পরিবর্তনের কথা নেই। 
আর বিনা দলীলে নামাযে অবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। তাই শেষ 


পর্যন্ত এভাবে থাকবে। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, অতঃপর এ ]] & 
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অবস্থায় (হাত বাঁধা অবস্থা) বহাল থাকবে। কারণ একবার হাত বাঁধা 
হয়েছে সুনিশ্চিতভাবে। এরপর এ অবস্থা পরিবর্তনের কোন নির্দেশনা 
পাওয়া যায়নি। আর স্বাভাবিক হলো, কোন কিছু যেভাবে আছে 
সেভাবেই থাকা এবং শেষ পর্যন্ত নিজ অবস্থায় বাকী রাখা । (মাজমুআয়ে 
রাসায়েলে ইবনে আবিদীন ১/১৩৪) আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহ. 
বলেছেন, ফুঁকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে বাহ্যত এটাই বুঝা যায় 
যে, আঙ্গুলসমূহ দ্বারা একবার বৃত্ত বানানোর পর তা খুলবে না। বরং 
এই অবস্থায় (বৈঠকের শেষ পর্যন্ত) রেখে দিবে। কারণ ফিকহী বর্ণনায় 
আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত বানানোর কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু তা আবার খোলার 
কথা নেই। (মাজমুআ রাসায়েলে ইবনে আবিদীন ১/১২৭, আরও 
দেখুন, সিআয়া ২/২২১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/২০৬, বযলুল 
মাজহুদ ৪/৫৫৩) 


৮৫. (১১) আখেরী বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ শরীফ পড়া। 


৬৪ এ এ দিতি এ ৩6 ৬] এ তি নথি ঠা তে ফেজ আঁ 9 4৪ 
স্পট (৭৭১) ৫এ)৭৬০০৯ ও শি) তাত হা) ৫৮০৯৮ ও 

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, (নামাধী) ব্যক্তি 

(প্রথমে) তাশাহহুদ পড়বে। এরপর হুযূর ঞ্ু এর উপর দুরূদ শরীফ 

পড়বে। অতঃপর নিজের জন্য দু“আ করবে। - মুসান্নাফে ইবনে আবি 

শাইবা (৩০৪৩), মুসতাদরাকে হাকেম (৯৯০), হাকেম রহ. 

হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

ভা ০ (পে ০৬ এএ ভন 31200 ০০ ৩৪ আর্ত জি 20 ০৪ আঁ ৩ ৩৯১] 

৮1১ ৪ এ ৩৮ &1 ০৮ এতে 20 ০ 0৯০৩ এ95:55298 ধিত এজ ঝ। এ 

৭৮51০ 4০ 1০৮ এও ঞ। ৩৬ এ] 0৯ ৮5৩ ৪১৬ এ এ 05৮) 83049 

এ তা ৬ গজ] এপ তি উর্চ পল্লী তা ওত এ ৬ একি ৭৬0 29923 রর 

7105 





ড/%%5.081521079175090100107. 1115691] 415171111 71110951% 4১101 চ5%5%5-151911110170581.00101 


১০ 0 ০০ গস] এ ০ উড ০৬ এ ৬৬০ এ এস্০ ৪৪ পট এ ৬৪ 
০৫০) ৫০৮০৯ এ শি৩িঠ পো) ৫4৮০৯৮০৯ ও ৬০৬ এ৯/এ৫ ০৩৯ ৬৪ 

-১৪)৩৯৪৩ 25409 
কা'ব ইবনে উজরা রাযি.-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি 
আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি জিনিস হাদিয়া 
দেব না যা আমি হুযুর ঞ&ু এর কাছে শুনেছি! আমি বললাম, অবশ্যই 
আমাকে তা হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা হুযুর ঞু এর কাছে 
জানতে চেয়ে বললাম, আপনাদের উপর তথা আহলে বাইতের উপর 
দুরূদ কীভাবে পাঠ করব? আপনাদের উপর সালাম পাঠ করার পদ্ধতি 
তো আল্লাহ তাআলা আমাদের শিখিয়েছেন! তিনি বললেন, তোমরা 
বলো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ! 
কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম। ইন্নাকা 


হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলি 
মুহাম্মাদ! কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম। 
ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। - সহীহ বুখারী (৩৩৭০), সহীহ মুসলিম 


(8০৫) 


উল্লেখ্য, আরবীর উচ্চারণ বাংলায় পরিপূর্ণ সম্ভব নয়; এখানে শুধু 
বুঝানোর জন্য বাংলায় লেখা হয়েছে। এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোন কারী বা 
আলেমের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। 


৮৬. (১২) অতঃপর দু'আয়ে মাসূরা পড়া। 
৯ পঞ১ এ পট ৬ ঝা এপি ও 4১] এ এ ঝা এ) 40 ১৩ ও ৩৮ 
১০৬ ০553 ৮১০ ০৪ 9 গ/০৮ ভেস্ ০৭৮ 91৪01 05" 20 ০০১৩ ও 4 


(৫) ৫০৮৮৮৮৯৮ ও ০০০০৪» “০৯১ 7৯৯৯] ৬০৬৪! ৯০১ ১০ ৩৮ ০৯৯ এ 
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অর্থ: হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি হুযুর ঞ্- 
কে বললেন, আমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যার মাধ্যমে আমি 
নামাযে দু'আ করবো। তিনি বললেন, তুমি বলো, আল্লাহুম্মা ইন্নি 
যলামতু নাফসী যুলমান কাসীরা, ওয়ালা ইয়াগফিরুয্যুনূবা ইল্লা 
আনতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা, ওয়ারহামনী 
ইন্নাকা আনতাল গফুরুর রহীম। - সহীহ বুখারী (৮৩৪) 
19" 2৮০১ ৬৪ এ ৪৩০ 4১০ ০৪ 2০৯৬ ০৮৮৯ এ ৮ তা ০৬ ও ০? এত ০৮ 
০ 00 1০ ০০ এ ০০৬ ০:০0 ৮৮ 85 ১ ০ম ৪৯] ০৭ ৮৪০০৮ 
10৮৮৭ শো 2৪ ৩০১ ০০৬১ ডা ৯ 
(০/১/১) ৫৯৮৮৯ ০০ ০৯7 
করেন, তোমাদের কেউ যখন শেষ (রাকা“আতে) তাশাহহুদ (এবং 


দুরূদ শরীফ- যেমনটি অন্য বর্ণনায় আছে) থেকে ফারেগ হবে, তখন 
চার বস্তু থেকে আল্লাহ তা“আলার কাছে পানাহ চাবে; জাহান্নাম ও 
কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে এবং 
দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। - সহীহ মুসলিম (৫৮৮) 


উল্লেখ্য, এই চার বন্ত থেকে পরিত্রাণ এভাবে চাওয়া যায়, “আল্পহুম্মা 
ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া মিন আযাবিল কৃবরি ওয়া 
মিন ফিতানাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন শাররিল 
মাসীহিদ্দাজ্জালি। 
বি. দ্র. দুআর সঠিক উচ্চারণ কোন কারী বা আলেমের কাছ থেকে 
শিখে নিতে হবে। 


সালাম ফেরানোর ৮ কাজ 
৮৭. (১) একা নামায পড়লে উভয় সালামের সময় ফেরেশতাদেরকে 
সালাম করার নিয়ত করা এবং জামা'আতের সময় ইমাম হলে 
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১০৫ 


ফেরেশতা, অন্যান্য মুসল্লী ও নামাযী জিনদের সালাম করার নিয়ত 
করা। আর মুকতাদী হলে উল্লিখিতদের সাথে সাথে ইমাম ডানে বা 
উভয় সালামে ইমামেরও নিয়ত করা। 
৮5০ ১০০] এও ৮৮9 ৬ ও এ ক ০৮৪ তে জু ০৩ 2৮ ০ ৪৬৯ ০৪ 
এ এ এ ক 45০9 ০০৪ এল এ এল ১ এ ৮১১ ৮৪৩০ ০৯০৭ এ হি 
০ ০০২ ৮০ 9৮521 ভিত্তি এ তি ৮ ০৮৯ জাভা ১১০৪ (১৩৮ 2৮3 
এও এ এত ৩৫ কী এক ০৯ তি ০০০৯ 
(৫1) ৫০৮৮৯ এ সি ৯৮ 
৩০] ৪১৯ ওল পি কা ৩৮ ৪১৩৭] ও ০ক ৩৮ জিলা এক এট ও ০৬৯ তা ৬৯৯ 
৩৬5 ৪ এ এত ০ এত এ ১৪ 9 ৩৬৯ ৩ ৩ (হ) £৭) এপ ০৮ ও 
৩ সি স 5 8 « ও পু ৩৩৫৬ এ টি ওঠ 5 গুড ও 8 5 টা 
১৮৫০০) ৮৮ শেক ১ উট ৩০৮৭ 50 5 15 93 ০ ৪5৭ 
ও 5 ০০০০ শে ৪১০০ ০১০০৪ ৩০ ৩1 6 তা] ০৮ ০৪০ ত্র ও 
40 ডা ৩ ৫6:0৮:০০) 9 ০৬৮ ০০০ তন ও ০ [৭:১৬] 
০905 ০৪৪ 0 ৮০০৭ অলী ৪৪9 ০৯৪ ৩2 এ এ 3০৬ এঞ। ৩২ ১৩ 4৪ 
৩৫০০ ৪ ভি ০ ৩৭ ০৫৪ এ 6619 এ ও). 5৫ ৩১ 062০ ৩ 55৪ ০৪: ০০ 
এ৪০ 92০৫75 4৯০19০১ ও ৩০ 25 
আমরা যখন হুযুর জু এর সাথে নামায পড়তাম তখন বলতাম, 
“আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম 
ওয়ারাহমাতুল্লাহ” (বর্ণনাকারী বলেন, ) এবং তিনি (হযরত জাবের 
ইবনে সামুরা রাযি.) হাত দ্বারা দুদিকে (ডানে বামে) ইশারা করে 
দেখালেন। এটা দেখে হুযূর ঞ্ু বললেন, কী ব্যাপার! তোমরা কেন 
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নামাযে হাত দিয়ে ইশারা করছো যেন এগুলো অবাধ্য ঘোড়ার লেজ! 
তোমাদের কারও জন্য এটুকু যথেষ্ট যে, সে নিজের হাত উরুর উপর 
রাখবে এরপর ডান ও বাম দিকের ভাইদের প্রতি সালাম ফেরাবে। - 
সহীহ মুসলিম (৪৩১) 


উল্লেখ্য, এখানে “ভাই” শব্দের মধ্যে উপস্থিত জিনরাও অন্তর্ভূক্ত 
তাই তাদের নিয়তও করবে। সহীহ মুসলিমের (৪৫০) নং হাদীসে 
জিনদেরকেও ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের নিয়ত করার 
কারণ হচ্ছে, নেককার জিনগণ নামাযে উপস্থিত হন। যেমনটি সূরা 
আহকাফের ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে। আরও দ্রষ্টব্য, “আকামুল 
মারজান ফী আহকামিল জান” প্র. ৮৭। (বিস্তারিত দেখুন, ফাতনহুল 
কদীর, সালামের আলোচনা; সি-আয়া ২২৫২) দুররে মুখতার গ্রন্থে 
(১/৫২৬) আছে, উপস্থিত জিনদের নিয়তও করবে। 


০৯০৩৯ 200 ০০ 5). ০০১ ০০০৪৪ ০৪ ০ ২৪৮ ৩ 20 শ৮৮ ০ ০ 


৫4০৮ এ] এ ৮০০ তি আস এ ০০ এজ এপ 

এ ০০৮৯ ০1 ০ তো) £ ১) ৫4৪০০৯৮ ও 310 ১৬৪ ০2০ - 

০ ৩৭ পাও এ০৩ ০৭ ৬5 ৩015০] ০ : ৫ ১/1) ৫৩০০৮ ও ৬ এড 
৭] 030 ৪০০ 31982 2 তত] 9৬৩1 এ 9৬৪ ৪ এত এ এল ভি ১৩০ 
১০৪ এ ৬৮ এ হল পএআাও ০০০19 ৮৪ ৬৮ এ এ ৩৮ ৪৯ আল উঠত 
হত ভর্ ও শৈ ০০। 2-১০০০] শের ও ৪৪ ১55 ০ঠ এখা। ও 559 এ এপ 
৩১৪ এ শৈল৮৮]5 ০০৮৯ ০ 1১০199 এক ০৮০৯ ৬] 0৮] ১ ৫ ০৩ 5৪৭ 
০19...২৮৮3। 90 ৯১ ১৩০১ ০৭ 9১০৬ 98 5 ০০০ ০৮5 4৪6 ৩:4৪] 
০৮ ১:০৮০ল। 55৪ ৫১০০] ও এ 0৬০৮ 5 এপস 36580) ৩৪১৭] ০৯ ৪৬1০/৪০এ 
০] শি 258 ৬৪৪৫৬০০) ৫ ০৩০ শশী উঠ এপণ ৩0 ০৪৩০) পচন এ৯ ৩৬১ 
4৪৪ 1৮1 ৩৪ এপ ৩৬৩! চা ভটঠ পাত 9 ৩ ভি ৬০০ ত5:৩এট। এ৯ ৩৮ 


বী 
105 





ড/%5%4.081561078175001-0010. 1115191] 415181071 7110581 4১1212  %5%55519181001]17055.00107. 


1১৯১ বে 0 455 ০2০৪ 3০৬ কান 9919 এক টে এ৪৪ ০০ এক 0৩৪৮ ০৬৯ ও 
এ ৮০০ জপ ০৮৭০3 ০১৬৯৭৬ ১০০১ এয ৩৭ (৯ শে শি ০০০৭ 3 555 
৩০ ৩৩ (লী 495 ১৯ ০৯ শের ৮৪ ০৪ ও 594৩৯ এন একা ও এর 
30১ ৩এএ] ও এক ৩৪০০ এ ৯ এ ৩৬ ৬৬৯ ৩০ ৪৬৯৪ ভ॥ ০৪ ৩৮ তত) 

পা 
অর্থ: হযরত ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
হযরত আত্বা ইবনে আবি রবাহ রহ.-কে বললাম, আমার ডানে কেউ 
নেই আর বামে লোকজন আছে, (এক্ষেত্রে সালাম ফেরানোর নিয়ম 
কী?) তিনি বললেন, প্রথমে তুমি ডান দিকে উপস্থিত 
ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে সালাম ফেরাও। এরপর বামে যে 


লোকজন আছে তাদেরকে লক্ষ্য করে সালাম ফেরাও। - মুসান্নাফে 
আব্দুর রাষযাক (৩১৪০) বর্ণনাটির সনদ সহীহ। 


আল্লামা কাসানী রহ. “বাদায়িউস সানায়ে (২/৭০) গ্রন্থে বলেন, 
সালামের সুন্নাত হলো- সালামের মাধ্যমে যাকে সম্বোধন করা উদ্দেশ্য 
তার নিয়ত করবে। কারণ যার কথা নিয়ত ও ইরাদায় নেই তাকে 
সম্বোধন করা অর্থহীন এবং নিরুদ্ধিতা। তিনি কিতাবুল আসলের 
উদ্ধাতিতে বলেন, নামাধী ব্যক্তি যদি ইমাম হন তাহলে প্রথম সালামে 
উপস্থিত হেফাযতকারী ফেরেশতা ও মুসল্লীদের নিয়ত করবে। তিনি 
হেফাযতকারী ফেরেশতাদের নিয়ত করবে। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার 
নিয়ত করবে না। কারণ তাদের প্রকৃত সংখ্যা আমাদের জানা নেই। 
এরপর বলেন, আর যদি একাকী নামায পড়ে তাহলে শুধু 
বলেন, ফেরেশতা ও সকল মুমিন বান্দাদের নিয়ত করবে। 
(বাদায়িউস সানায়ে” গ্রন্থকার প্রথম মতকে অধিক সঠিক বলেছেন, 


কারণ সালাম হচ্ছে সম্বোধন। আর অনুপস্থিতকে এমন সম্বোধন করা ] & 
705 
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যা তার কাছে পৌঁছবে না- অসিদ্ধ।) আর নামাধী যদি মুক্তাদী হয় 
তাহলে ইমামের মতই নিয়ত করবে। তবে ইমামের ডানে বা বামে 
আর যদি ইমামের বরাবর থাকে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর 
মতে ডান দিকে সালাম ফেরানোর সময় ইমামের নিয়ত করবে । কারণ 
ডান দিক অধিক মর্যাদাপূর্ণ। আর হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবু 
হানীফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, উভয় সালামে ইমামের নিয়ত 
করবে। কারণ ইমামের ডান মুক্তাদীর ডানে আর ইমামের বাম 
মুক্তাদীর বামে। কাজেই এ ক্ষেত্রে যেহেতু উভয় দিকে ইমামের অংশ 
আছে, তাই দুই সালামেই নিয়ত করবে।” আল্লামা হাসকাফী রহ. 
“দুররে মুখতার” (১/৫২৯) গ্রন্থে শেষের বক্তব্যটি গ্রহণ করেছেন। 
অর্থাৎ দু"দিকেই ইমামের নিয়ত করবে। 


৮৮. (২) উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করা এবং সালাম 


বলতে বলতে চেহারা ঘোরানো। 
৮5৩ ১০০]: ৩০ এ ০৮ পিল ৩৬ এ এপ ঝ। এ এত ৩৪ এ এট ৩ 
এ ৯১3 ০৪০ ১০] এস ২৯১১ 
4৯৯9 শেপ ৩ ৬৪০৩ ১৪ ওঠ ৬৪০৩ ০99 তে ৭৩) ৫4০৮৯ ও ৬৭০১] ৯০, 
(৭ ৫) ৫4৮৯ ওই ৭০৮৩ 011 
৬ ৮৪১ ভি ৩৮০০ তি 219191১৬৪১৭ শা ০১০ ও ভচউল। এড 


৩৮০ ৩৯৯ :প) ৭-০) 1 এলএ ফা ও এ 05 || হল ৮৩০ ০১৮০] 2১4৩ ০০) 

৫০1 ১৩ ৮৮৫9 এ৩। গ5আ। ১ ১০ 9৬১৭। ০০৬ ও 
অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হুযুর ঞ& থেকে বর্ণনা করেন 
যে, তিনি ডানে এবং বামে সালাম ফেরাতেন (এভাবে বলতে বলতে) 
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম 
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১০৯ 


ওয়ারাহমাতুল্লাহ। - সুনানে তিরমিযী (২৯৫), সুনানে ইবনে মাজাহ 
(৯১৪), ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 


আল্লামা তুমুরতাশী রহ. বলেন, এরপর মুক্তাদী ইমামের সাথে এই 
ওয়ারাহমাতুল্লাহ”। (তানবীরুল আবসার মা'আদ দুরর ১/৫২৫) 
আল্লামা হালাবী রহ. বলেন, এ সকল যিকিরের (নামাযে এক অবস্থা 
থেকে আরেক অবস্থায় যেমন, রুকু থেকে কওমা, কওমা থেকে 
সিজদা ইত্যাদিতে যাওয়ার সময় যেগুলো পাঠ করা হয়) ক্ষেত্রে সুন্নাত 
হলো, অবস্থা পরিবর্তনের শুরুতে এগুলো বলা শুরু করবে এবং 
পরিবর্তনের শেষে এগুলো শেষ করবে। (গতনয়াতুল মুতামাল্লী, পর. 
৩১৯) সালাম যেহেতু নামাযের সর্বশেষ অবস্থা-পরিবর্তন, তাই 
এখানেও একই কথা প্রজোয্য। 


উল্লেখ্য, প্রথম সালামের শুরুতে চেহারা যেহেতু কিবলার দিকেই 


থাকে তাই সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করবে। এরপর প্রথম 
সালাম শেষ হওয়ার পর চেহারা কিবলার দিকে এনে “আসসালামু" 
বলতে বলতে আবার বাম দিকে সালাম ফেরাবে। ডান দিক থেকেই 
দ্বিতীয় সালাম শুরু করে দিবে না; কারণ ডান দিকের সালাম ডান 
প্রতি সম্বোধন। (বাদায়িউস সানায়ে” ২/৭২) সুতরাং বাম দিকের 
লোকদের সম্বোধন যদি ডান দিক থেকেই শুরু করে দেয় তাহলে এটি 
স্বাভাবিকতা-বহির্ভূীত। তাই এটি করবে না। 


৮৯. (৩) প্রথমে ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরানো। 
এ ০৮ ৮৯৮15 এপ এআ। এত 0 ০৯ ঢা ৯ :৩৩ এ ৩ পদ ৬২ ৮৬ ৩৪ 
৫০০ ৮৬৫ ০৪৯ ০৬ ০ 


(০/) ৫4৯৮:৯৮৮৯ ও পলি ৭৯৯১, 
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অর্থ: হযরত আমের ইবনে সা"দ রহ. আপন পিতা হযরত সা"্দ রাযি. 
থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, আমি হুযূর &ু -কে দেখতাম তিনি 
ডানে এবং বামে সালাম ফেরাতেন এমনকি আমি তাঁর গালের শুভ্রতা 
দেখতে পেতাম। - সহীহ মুসলিম (৫৮২) 


৯০. (8) সালামের সময় ডানে-বামে শুধু চেহারা ফিরানো । 


হত ভে 2৪ ও ৩৮৩ ওঁ হত ৬ এডি এ ও 2৪ পা ভিত ০০) 
5৫ ৫ এ ৬6 4৯ 0 2 ও 8510 পনি পুতি হর) একে 8 ৫১৮6 ৬৯:4৫ 
ধু 2৩ ৩০৩ ৩০ এপ সনি 06, ০৬ ৩৪, 9৬ ৩ 
১) ০৫14) ৫০৮৮৯ ও ০ 41699) ৫০৬৭ ৬৮ ০৯৮ ও ৪৪০৯৮ ৯৮, 
১০৪ ০৬১৩। ৩১৫] ৩৫ এপ 5১০৮ 5 ৫5০০) ৫০৯ ও ১০০। ০৯ ৯৪৯ ৩% 
০০ 2 5) 05 ফট 2 ৩০ ০1 ০৪১ ০৬৪০ ১ 2 ১ 9 5 ক 9০ ৬০ 
4৭৩ ভর্তি 6 নল ০৪ এল এল ০ 2৪৮ 0939 ০ আট 229১9 05 
289 ৩% এপ 439 ০ ৫০৮৮৯ ও ৮ ৬০] এ চি 5০ ৪১০০০ ২০০০৮ ৩৮ ০৪) 
১৩ ০৩ এ ৮৯] ৩৪44৭ 5৩ পচ শা শৈস্পত 2959 ৬5 শন ও ১০০] 14 
এ 
অর্থ: হযরত আদী ইবনে আমীরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ৬ যখন 
নামাযে সালাম ফেরাতেন, তখন ডানে চেহারা ফেরাতেন এমনকি 
তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেত। এরপর বামে সালাম ফেরাতেন এবং 
চেহারা ঘোরাতেন এমনকি তাঁর বাম গাল দেখা যেত। -শরহু 
মাআনিল আসার (১৬০৯), মুসনাদে আহমাদ (১৭৭২৬), এই 
হাদীসের সনদকে ইবনে খুযাইমা রহ. সহীহ গণ্য করেছেন। দ্র. সহীহ 
ইবনে খুযাইমা (৬৫০), শায়েখ শুআইব আরনাউত রহ. এই 
হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন। 


৯১. (৫) চেহারা ঘোরানোর সময় নজর কাঁধের দিকে রাখা। বা 
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১১১ 


৬ এ এপ ৩ জা ৩৪ এন এ ও পিএ ৩ ৩৭] এ ৩প ০ ও তি ৮ 
০৯ ৯৯১ ০৮0 45:০৮ এ ১ ৩১৫ ৬ ৪১৮০12৪১2০৩ ৭৪ ঝা ৪৯) ০১১ 
২৫০ এ 
"0৬৯ ও ০০৮৪ সঠি ০৭) 15-5৯) জগ অন ১৪ ৩৪ শা] "5৪1 ও স্চা 
গা ১১ 6৮ ওল ৬১৯) ৮ ০৪ ০ জে 055 5৪9 ৯। ৯৬০] & 1555 4525 ৫০৭) 
১১০) ৬ ০2 এ ৩1১ ৩০০১৪ ০৪৯০ ও ৩১৪০৪ ও ০৮০ ৬০১০১ 6৯৯৪ 
05১ ০59,9০5 ১5০৯ ০৪ ০৮৮০০ এছ এ ০০ ৬৪ ০৭ ৪ ৪৭০ ৪৯১৪ ও 
ফেস ভা ১১৮ ৮1) ৫৩১0৯ ও ০5১ ও ০] এই ৮৮98 নন কট 
এ ক] এ বক্র ১3:00 2 ০১৬ ও :০59] ৮৮ ও ৮০০৮৪] ই 5 
.ইখি। আর এ আা। ক ৪9 এসি এ এ 

গান্তীর্যমপ্তিত করো। অর্থাৎ নামাযে স্থিরতা অবলম্বন করো। 


-কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (আল জামউ” বাইনাল 
আসার, হাদীস নং ৬৯), ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, আমরা এটাই 
গ্রহণ করেছি এবং ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বক্তব্যও এটি। ইমাম 
আবু ইউসুফ রহ.ও এই বর্ণনাটি তার বর্ণিত কিতাবুল আসারে (২৫৬) 
এনেছেন। এই বর্ণনার সনদ সহীহ। 


এই বর্ণনায় স্থিরতা ও গান্তীর্ষের নির্দেশ এমনিভাবে খখুশ্ু” সংক্র 

আয়াত এবং “সুকুন” তথা স্থিরতা-সংক্রান্ত জাবের রাযি.-এর হাদীস 
(যা পূর্বে আমরা একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছি। ৮০নং মাসআলা 
দ্রষ্টব্য) থেকে বুঝা যায়, নামাযে "খুশ্ড” ও স্থিরতার পরিপন্থী কাজ 
করা যাবে না। আর নামাযে "খুশু, ও “সুকুন'- এর দাবী হলো, 
অকৃত্রিমভাবে নজর যেখানে থাকে সেখানেই রাখবে। কষ্ট করে অন্য 
দিকে নজর দিবে না। (৮০নং মাসআলায় ইমাম জাসসাস রহ.-এর 
বক্তব্য দ্রষ্টব্য) নামাযে বসা অবস্থায় নজর যেহেতু দুই হাঁটুর মাঝখানে 
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থাকবে। 


আল্লামা কাসানী রহ. বাদায়িশ্উস সানায়ে (২/৭৩) গ্রন্থে ফকীহদের 
বরাতে উল্লেখ করেছেন, প্রথম সালামে দৃষ্টি ডান কাঁধ আর দ্বিতীয় 
সালামে দৃষ্টি বাম কাঁধের দিকে রাখবে। 


৯২. (৬) উভয় সালাম সংক্ষিপ্ত করা এবং দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালামের 
০7 
১4৫ ১ 01:25 এ :40) ০২| 09 :১ ০1৬ ০৪ ০ (১৩৭ ০১০৬ 00 ০৮০৯ এ ৩৮ 


১১০ 

৯ ০৮ তি ৬৪১৩০৬৮2899 038৮ 14৯ তো ৭৫) ৫২০০৯ ও ৬০৮১৭ ৯, 
2৯ (0৯ ০১০১ ০০৯ ১৮:90 বা ৬৮] ৮৯৮] ৩৮ 25 ০৯ এ স্পা ৪৭৪। 
১)৬। ০21 3৬৯ :৬কদি 0 20359১০৫4০০ এ ১০১ ঞঠ ৫৬)৪৬। ৮৬ 0৬:41 
০9০5 ৪০১] ০৪৪ ৩৫ এপ ০ ওঁ পি 2535 তি ০ ৫০৪০3০1০৯৪৪ ৩৮ 
৩৮51 4৯) ৩প ০০৯ ৩৪ এীিও 205 ০853015৯ শ8) এ/ অতি ৩০ 985%। ০৯ 5:9৪ 
(৫) ৫4১-০৯৮ ও 509 ০8890 ৮৯৮ এ এ ০43 তো০) ৫০৮৯৮৮৯৮ ও ৯৪৮ 
৩৮ ৩০৬৮৯ ও ওলি] অপ ও 88 এসি এ এপি ০০৯ ৬ শস্পিত ৬২৭৩০৮৬১৮৮ 
3 ১৮০৮ ৩% 9 ০৪ -৫৪9)99। ৩৪ ৬৪১] 0৯ ১৪৭ ৩8 এ] এটি ঠা ১5 কও 
১০ ৩০৪০০ এ] ও 5401 05:05) 11) ফু] ০ 1 এএ্রা 

2১০। ও ১৩০ ১১৮ 58 :0০৭ 10) 8915 ৩৪44 ৮১০৪ ও আকা ও ৭ 1 এড 


.5 2031 469 22৮ 5৯ বর্মত 


১৭ 228 24 8 ৫-০24 109৭] ০//0 ৪৮1১ লা 91) "৮" ও ৬2৮] 49) 
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5 63:০১] ৩১০৬ 2০০) 10) হুশ ৮ 187 এস! ও ০৯ ০1954 এও 

[০1 518//1 ০০-। ০)1%/- ০০। ১১৬০ :০152] -0৮ 955 390 9 
অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাধি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
সালামকে খাটো করা সুন্নাত (তথা নবীযুগ থেকে চলে আসা রীতি)। 


এর ব্যাখ্যায় ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, অর্থাৎ 
সালামকে টেনে লম্বা করবে না। 


- সুনানে তিরমিযী (২৯৭), তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি 
বলেন, উলামায়ে কেরাম এটাকেই অর্থাৎ সালাম সংক্ষিপ্ত করাকে 
পছন্দ করেছেন। 

উল্লেখ্য, এ হাদীসটিকে কেউ কেউ মারফু" হিসেবে অর্থাৎ হুযুর ৬ 
থেকে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু ইমাম ইবনুল মুবারক রহ., ইমাম 
আহমাদ রহ., ইমাম দারাকুতনী রহ.-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হযরত 
আবু হুরাইরা রাযি. থেকে মাওকুফ হিসেবে অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব বক্তব্য 
হিসেবে বর্ণনাটিকে সঠিক বলেছেন। সুনানে আবু দাউদ (৯৯৬), 
সহীহ ইবনে খুযাইমা (৭৩৫), আততালখীসুল হাবীর (১/৫৫১)। তবে 
হাদীসটি সরাসরি মারফু” না হলেও মারফু” এর হুকুমে। কারণ, 
এখানে সাহাবী “সুন্াতুন' শব্দ বলেছেন। শান্ত্রবিদদের মতে এটি 
মারফুয়ে হুকমীর নিদর্শন। যেহেতু সুন্নাত মানে প্রচলন ও তরীকা। 
নবীযুগের প্রচলন ও তরীকা নবী ভঞ্ -এর অনুমোদনেই হবে এটাই 
স্বাভাবিক। 

ইবনুল আসীর রহ. বলেন, এই হাদীসে “হযফুস সালাম" এর অর্থ 
হলো- সালাম দ্রুত বলা এবং দীর্ঘ না করা। (আন-নিহায়া ১/৩৫৬]) 
হাফেজ ইবনে হাজার রহ.ও অনুরূপ বলেছেন। (আত-তালখীসুল 
হাবীর ১/৫৫১) ইমাম নববী রহ. বলেন, সালামের শব্দ দ্রুত বলা 
এবং লম্বা না করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের কোন 


বী 
105 





ড/%5%4.0815610781750010010. 1115191] 415181071 7110581 4১1212  %5%55519181001]17055.00107. 


১১৪ 


মতবিরোধ আছে বলে আমি জানি না। (আল মাজমু'৩/৩২১, আরও 
দেখুন, মাআরিফুস সুনান ৩/১১৭, সি“আয়া ২১৪৮, ২৫২) 
::455 ০2০) এ ভা 2:00 5 শেপ ও এল এপ 5 ০৮০ ৩৮ ৮১০০ ফেজ 298 4 
৫4৪০০৯ ও ২৯৮ ০০০৫ খঞ্জে ০৪ ভ9 5 শটে ৩৪ এ৪ ০৪ ৪১৬৭। ও ৮০০ এপ অ্ 
02) ৮৪) ২৪৭4 এ 91! এত ০ উ শেপ ও: এপ এ ০০৪ ১ ১৬] ০০৯ গো ৭) 
নত 
ডানে এবং বামে সালাম বলতে শুনেছি। তাঁর বাম দিকের সালাম 
তুলনামূলক নীচু শব্দে ছিল। 
- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩০৬৯) এই বর্ণনার সনদ সহীহ। 


5 ৩ সপ 0৬ না গগ5] ০৮ ০৪ 22০2 488 ০ 6০৮০০ 0 ৪০ আছ 9199 
তি ০০৪০ ৫€ঝ। ৪৯২) ৮৪৩৪০ ১১০১৮ :0৩৪ ০৪৪ পে ২৯ ৫4 ৪৪২) ৮৪৪০ ১১০০৮ 


তা 

0 ৩ এড ৩ এ ৬ ভা 0 ১৩৪ 31 ভি এ৪৩ ০৫১% ৫) ৫4৪৯৮ ও বা 
৩1৯ ১5551 2 ৩৬৬০ 02 ৮9৮৯ ০৩-৪০ 95৮ 435৮ ০৯ ৯১১ 4৬৪৮ 
05 "১5 5 0৮ ০ 4 515 9 থা এত ১৪০ 7০০৯] কউ ৩১৭৬এঠড 
৯০১১ হে ১০ এ ৩: ১ 2০০ তত ০ শী তি 210 ১৯ ৪৪ 
ডেল ১৪ তে কও ওকি & 19 4৬ ৬৯০০০ | 2৩ তত] ৬ ৩৭ ৭ 
পা 809 72০ ৪৩ ৬৯৭ এ ০৪ ৯ 4 ২৪ ও ০19] ৮০৪৪) 55 


ওয়ারাহমাতুল্লাহ” বলে সালাম ফেরাতেন। এরপর বাম দিকে প্রথম 
সালামের চেয়ে নীচু শব্দে “আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ" 
বলে সালাম ফেরাতেন। 
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- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩০৭৪), এই বর্ণনার সনদ হাসান। 


৯৩. (৭) মুক্তাদীগণের ইমামের সাথে সাথে সালাম ফেরানো । তবে 
ইমামের আস-সালামু* বলার আগে মুক্তাদীগণ আস-সালামু বলে 
ফেললে যেহেতু কাজটি মাকরুহ হয় এবং কেউ কেউ নামায ভেঙ্গে 
যাওয়ারও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন (যদিও এটি দুর্বল মত), তাই 
সতর্কতামূলক অন্তত ইমামের “আস-সালামু' বলার পর সালাম শুরু 
করা। 


1৮ 03 ৪১৮ এপ ৮১ 8 ১ ০9 এত ঝা এপ ও 45০ এ এ :০৩ ০৮০৩ 
3১ 15208 33 ১১সপএও 99995 ওর ১৬ পর্চতিলু 31 490 ৮ ০৮৪ পট 
€...৪% ৩9 ০৮150 30 ০০৯৮০৪১০ 
(হো) ৫৮০৮৯ ও ৩৮ 6০) ০৯ 


অর্থ: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হুযুর 


& আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। যখন নামায শেষ করলেন তখন 
আমাদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের 
ইমাম; সুতরাং তোমরা রুকু, সিজদা, উঠে দাঁড়ানো এবং সালাম 
ফেরানো (কোন ক্ষেত্রেই) আমার আগে যাবে না। নিশ্চয় আমি 
তোমাদের দেখতে পাই; তোমরা সামনে থাকো বা পেছনে থাকো। - 
সহীহ মুসলিম (৪২৬) 
:&1--.৫৯0 এপ ও ৪৩০ এ ভক্তি ০0০ জগ এ ভর্জ 209 4১০৩ ০ ০৮ ০ 
-. ৮০ ৩০৯ ০৭০০ ৭০ ৫ ০৯ ০০১ এও 
৮1৪ 2৬2 0৬/ ৬২৭০৭ ০৩৯০ ৯০9 0১০9২) ৫২৯৮৮৯ এ ০০৬৯ ০৯৮, 
০৮ 91 ০৩৪) ৮ 9 সদ৯ ২৬৬৬ ঞ। ৪৯ ০৪ ৩৮ 9৩9 টা ৮৮ ০১ 
1৫41 
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5৯১ ৬৪৭৩] 4588 (৯ ৭ 0% ০৪] 00 :5823410৬ অর্্া ০৬ শে ও ০৯৯ 9% ৭৪ 
₹৮। এ৯৪ ৩1 ৮0 6 এ 1০৯ পএআা ২ টে ৪০০৪ শা ১০৪ ৩৪৩ ৩৭ এস 
057 ০৮৯০ ১৮০ ০৬৮০১ ৭৪ (০) 2 ১০ ও গৈ তা আ/এ ০5৩ 0 এ 

,5৫1--৩৫৮। 0] এ৪ 7541 
এ 45)। ৮৮5০৩ ০৭] ০14 ক ক হা 9৪0 ৪৫০৪1 ও এল এড 


1,226 ০6 9৬৬৮ (5) এ 4৯০ (০ এ ০৫135 


৯৪০ 0)০০ ৮ 012৯০ ৩০০ ৩ ৬] ০১:01) ৫৩১৩৮ ও ডল 9৪ 
১৯ এত এ শি 2812 ও চিএ] ও ৬5 ০ 2819) ও উ০৩৬ ৩৬ ৩! (৬৯ 
99 ০1০/)) ০৩ ১৭ ৫ ৮৪] 5555 আআ ও ৩ 5 লিও ০৮৮৯ 89 
৮ ৬৮৮2] ০৮১৯ ওঠা ৮৪৪ ০১টি ওন এক ৩] ক ৩৪ 9৩1 ভাসি! 
১১০০] 054 00 ৩০ ৮ -১55905 4%1) /১৬১০০। 50405 581 ০০৪৮৪ ওঃ 
0১ 5508 দ5এ। ৪০৪ ভশ্ 20 ৬০ ঠা 11 এ 0% 6১৯ 2৯০ এ 
[1 [৩841 ০৮ ৩। ৮৪৮1৯ 

বনী সালেমের ইমামতি করতাম। একদিনের কথা, আমি হুযূর ঞ্ 
এর কাছে এলাম। (বর্ণনার একপর্যায়ে তিনি বলেন) তখন হুযূর ৬ 
দাঁড়ালেন। আর আমরা তাঁর পেছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। অতঃপর 
তিনি সালাম ফেরালেন। তাঁর সালামের সাথে সাথে আমরাও সালাম 
ফেরালাম। - সহীহ বুখারী (৮৪০, ৮৩৮) 
হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ইবনুল মুনাইয়ির রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত 
করেন যে, বুখারী রহ. এই হাদীসের শব্দ দিয়ে অধ্যায়ের শিরোনাম 
দিয়েছেন। এর মধ্যে দুটো সম্ভাবনা রয়েছে: 

এক. ইমাম সালাম শুরু করার পরপরই মুক্তাদী সালাম শুরু করবে। 
এতে করে ইমামের সালাম শেষ করার আগেই মুক্তাদীর সালাম শুরু 


হবে। ধীঁ 
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দুই. ইমাম সালাম শেষ করা মাত্রই মুক্তাদী শুরু করবে। যেহেতু এখানে 
দু'রকম সম্ভাবনাই আছে, তাই মুজতাহিদ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে 
কোন একটি অবলম্বন করতে পারে। (ফাতহুল বারী) 


আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এখানে বুখারী রহ.-এর শিরোনাম- 
“ইমাম যখন সালাম ফেরায় তখন সালাম ফেরাবে" এর মাধ্যমে এই 
ইঙ্গিত করেছেন যে, (মুক্তাদীগণ) দু“আ (মাসূরা) ইত্যাদিতে মশগুল 
হওয়ার দরুন ইমামের পর সালাম ফেরাতে দেরি করবে না। (উমদাত্ল 
কারী) 


আল্লামা কাসানী রহ. বাদায়িউস সানায়ে (২/৭২) গ্রন্থে বলেন, 
“নামাযের একটি সুন্নাত হলো, ইমামের সাথে সাথে সালাম ফেরাবে। 
এটি ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত আছে। অবশ্য তাঁর থেকে 
আরেকটি বর্ণনাও আছে যে, ইমামের পরপর সালাম ফেরাবে। ইমাম 
আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মত এমনই।” আল্লামা শামী রহ. 


কুহিষ্তানীর সুত্রে সারাখসী রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধত করেন যে, ইমাম 
আবু হানীফা রহ.-এর বক্তব্য অধিক সুক্ধ্ম এবং উত্তম। আর 
সাহেবাইনের বক্তব্য অধিক সহজ এবং নিরাপদ। (১/৫২৫) 


৯৪. (৮) মাসবুকের জন্য ইমামের ছ্িতীয় সালাম শেষ করা পর্যন্ত 
অপেক্ষা করা। 


১১০০]| ০৭ ৪৬ ডে 9 ০৯৪ ৩৩৬৮ 200 ৪০ ০৪ 99%) ভোঁ ওখ ০:90 ০২ ০ 

3 4০৮ ১৬০০০৯৪৮1০৭) ৫৮৮৯৮ ও 92) 7 ০৩ ৩ ৬৬ ৩ 1০১1৮ 1১0 

৪৯১০ 1০) এড ৩ চে আট ভে ৯৪) এ ৩? ১৮০৩ 

অর্থ: হযরত নাফে' রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে উমর রাধি.-এর 

যখন নামাযের কোন অংশ ছুটে যেত (অর্থাৎ মাসবৃক হতেন) তখন 

ইমাম সালাম ফেরানোর পর ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার জন্য 
দাঁড়াতেন। 
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- মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৩১৫৬), এই বর্ণনার সনদ সহীহ। 
(90 7০) ৮১ তৈটা। শে আ ভ$ম্ত ৪৭ ৪ ৩ শৈ/৯ ৩% ৩ 23090 ৩৮ ৬ 
৫4৪১5 ডি৪১ ০৬৯ ৩ টড ০০০৮ ৩ ৫০৬ 227 ০ 
৫০৮ ৩ এপি ৩ ০5১58 ৩০৫) ০৭) 52 ০১ 5৪ ০৫০০) ৫০০৮ ও ০০ 
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১০০0 


হযরত আত্বী রহ.-কে বললাম, ইমামের পেছনে যদি আমার এক 
যাব, নাকি তার নিজ স্থান থেকে উঠে যাওয়ার অপেক্ষা করব? তিনি 
বললেন, সামান্য অপেক্ষা করবে; ইমাম যদি নিজ জায়গায় বসেই 
থাকেন (উঠে না যান), তাহলে ইমামকে তার অবস্থায় রেখে দাঁড়িয়ে 


যাবে। 


- মুসানাফে আব্দুর রাষযাক (৩১৫৫), আব্দুর রাষযাকের (৩১৫৯) নং 
বর্ণনায় আছে, “হযরত আমের শা"বী রহ. বলেন, মাসবুক নামাধীকে 
একটু দেরি করে উঠতে এজন্য বলা হয় যে, হতে পারে নামাযে 
ইমামের কোন ভূল হয়ে গেছে (যে কারণে তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে 
হবে, আর সিজদায়ে সাহুতে মাসবুকেরও শরীক থাকা জরুরী)।” এই 
উভয় বর্ণনার সনদ সহীহ। 


পুরো নামাযের ৬ মাসায়িল 


৯৫. (১) মাঝের তাকবীরগুলো পূর্ববর্তী রুকন থেকে আরম্ভ করে 
পরবর্তী রুকনে পৌঁছে শেষ করা। তাকবীরের নির্দিষ্ট কোন অংশকে 
টেনে লম্বা না করা। তবে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদা থেকে উঠার 
পর্যন্ত প্রলঙ্কিত হয়। 


বী 
105 
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3 ০০৯১০) ফন ০ ৪১৩০ 053 0৩৩ 9৬" ১৮৯ 0 তা ০০৪8] টি ০ ২০ এ ৩৮ 
১:1১ 6 ০০ ৩০ | তা 2098 6 ভি ৩০৯ ০৪৩ ৪ ৭3 ৩০৮ ০ ০৪০ ০৩০০ 
1০৮৮০ ৫ ৩৮ চা ঝা 2555 7 ০৮ 0105 ১ এ 

(4১১) ৫৯৮৮৯ ৬৪০৯৪ «৯০, 

৪১আ। ০৩৪ ৮৯3এএ। 05১৭] ০০৬ ও ৩১ 0 ৯৯ ৫) ৭) এস আও ৭ 9৪ 
-4558:1 ০০ 0১$0815 ১০৯০ 

আবু হুরাইরা রাষি. প্রত্যেক নামাযে তাকবীর বলতেন। চাই তা ফরয 
নামায হোক বা অন্য কোন নামায হোক, রমযান মাসে হোক বা অন্য 
মাসে হোক। তিনি নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর 
রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর “সামি আল্লাহু লিমান 
হামিদাহ, বলতেন। এরপর সিজদায় যাওয়ার আগে “রব্বানা 
ওয়ালাকাল হামদ” বলতেন। এরপর সিজদায় যাওয়া অবস্থায় আল্লাহু 


আকবার বলতেন। - সহীহ বুখারী (৮০৩) 


আল্লামা হালাবী রহ. বলেন, এ সকল যিকিরের (নামাযে এক অবস্থা 
থেকে আরেক অবস্থায়- যেমন রুকু থেকে কওমা, কওমা থেকে 
সিজদা ইত্যাদি- যাওয়ার সময় যেগুলো পাঠ করা হয়) ক্ষেত্রে সুন্নাত 
হলো, অবস্থা পরিবর্তনের শুরুতে এগুলো বলা শুরু করবে এবং 
পরিবর্তনের শেষে এগুলো শেষ করবে। (গুনয়াতুল মৃতামাল্লী, 
প্.৩১৯) 


৯ (১০05 ৭০৯ ১৪ 09 আঁ ৬] সস ৩৮ 5) 155০1 এও 
এ] এ উ্ভ ৮৬ তা ৫০০০৮ ও ১ ৩৫ এত 2598 0 ৭) ৫৯০০৯ ও ৬৭০৩। এপ, 
৬৮ (০০1) ৫4০৮৯ ও 9) এ ৮ 42১ ০১০৭ এ 5 &9 তো নী ২০) ক 
953৬০ এ ৪১৬ ভিড এড ০১৪৪ ০৪19 7৮9৮8 ৭ 0 ০৮ ৩ ০১৩ ও? এ 
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১১] ৮১৩৩ ৬৪৯১ এড ০০৬০০ ৩৬ এ ০৯৮০৪ ৮০ ০৯০৭ ০৪ ০৬ ০০৮৯৮ ১৮ 
8106 গা ০৫ 2৮ স্াঁ ৫ ০০০৮০ এত মু সেথা 42০1 /5) ০৪ এ 


৩৪ ০৮৭৩৪ 5 ৬৪৪৩ 4555 :5335416 4250405 45)৬ 0৬5 ৩৮৪০ 26৩ ০৪৫ 


০৪] ০১৫৬০ ০০৪ এও ০৯৮ ৮৬০০ ৬) ৩ ৩০ এ তে ০৪5 ০ 


এ ভারত 2577551855-07 


এ. 9] 3 ৬6 9 এ ক ও 49 ৬ 
এ ০৮-৯৪ 0$ $4955 উঠি ৬০০ ১৫81 ১4৪) :০5 2 11) ০৪ 1৬৯৪ 10৭" & 
০৩১৩ ৩৩৪৯০ ০৪ ০১০৬ ০৯ ০1৪ হজ 3১ 0600) 1৬1 ও 
৪09 0৯ ১৭ 21১৮০ 4 05৮ ৬ ৮95] ৩৪৭৪7 1%৪- ৪১০০ গত এ 2 
শপ 11১45১50090 55৮ 0 ০৯ শ 12/71)]1)জঞ1 ১1 ও জেল ০০ ৬০০ 
৩ ০4545 & ৩৬০1... 945০5 2 এগ ও ৩৮ 90 ঝি ও ৩৬৩! এস 01 
এ ০৪ ০ এপ আভা ১০৪৪ 2 এ 5595 ট১0। ৩৪ ফট ০4৬০৬ ৬৯ ও 
অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখায়ী বলেন, তাকবীর সংক্ষিপ্তভাবে বলা 
উচিৎ। এমনিভাবে সালামও সংক্ষিপ্ত করা উচিৎ। 


- সুনানে তিরমীযী (২৯৭), সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর, (আল 
মাকাসিদুল হাসানা, পৃ. ২৬৩) মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৫৫৩), 
সাখাবী রহ. বলেন, মারফু” হিসেবে এর কোন ভিত্তি নেই, বরং 
এটি ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর উক্তি। 


ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আসলে (১/৭) আছে, প্রশ্ন, তাকবীর কি 
লম্বা না করে খাটো করবে? উত্তর, হ্যাঁ। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী 
রহ. “হিলয়া” [ সম্ভবত “হালবা” হবে] কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেন 
যে, জেনে রাখো! সুন্নাত হচ্ছে তাকবীরকে সংক্ষিপ্ত করা, চাই তা 
নামাযের শুরুর তাকবীর হোক বা মাঝখানের তাকবীর হোক। আর এটা 
উপরে উল্লিখিত ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর বর্ণনাটির কারণে। (দ্র. 


সি“আয়া ২/১৪৮) আল্লামা শামী রহ. বলেন, জানা উচিৎ “আল্লাহ রঃ 
7105 
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শব্দের মধ্যে মাদ্দ (টান) তিন জায়গায় হতে পারে; শুরুতে, 
মাঝখানে আর শেষে। (এর মধ্যে প্রথম আর শেষটি বৈধ নয়)... আর 
মাঝখানে মাদ্দ করার ক্ষেত্রে যদি এত বেশি টানে যে, “লাম আর 
'হা'- এর মাঝে দ্বিতীয় আলিফ (দুই হরকত পরিমাণ টানকে এক 
আলিফ বলে) সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে মাকরুহ হবে। কোন কোন 
ফকীহের বক্তব্য আছে যে, “এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হলো, নামায নষ্ট 
হবে না।” এই বক্তব্য বাস্তবতা থেকে দূরবর্তী নয় (অর্থাৎ এটি 
বাস্তবসম্মত বক্তব্য)। (রদ্দুল মুহতার ১/৪৮০) 


৯৬. (২) প্রত্যেক রুকনের আমল পূর্ণ হওয়ার পর পরের রুকনে যেতে 
বিলম্ব না করা। 


655 প্রত খর একি ভি ভা ৩ ৮৬6 ও 95 এ 0৬ ০595৩ এ আত 
৩:0৩ পন্ড পু হর) এত ও) 0526 29৩০ এল এ 4১8 লে) 2 এ এ 


| 4১০০ 64:06 ০৮৮১৮$ 2৮6 এ 246 ৫৫2) এ ওরা %ি 4০ গু এক এর 
. এন উ্ভ 3১4 ভর ৪ (6 ০ 35 59৫ ৫ 6510] তত পু খু এতে 
পে এ 5 খু ও 2... এম 4৬৫ ৭৫৩৩ ০০৭ ৫ 45 ৫.০ 
91 এ ও ৫০ ৩০৪ ৫ ০০ 5855 
: 05 (১ £) ৫4০০৯ প্র ০০১]। 0০১ এস্ট্শী, ্ রি চা ৫...05 08 
৮৯০০ ৩৫ ৬৯১৪ 15$ 
অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাষি. রে (দীর্ঘ 
হাদীসের একপর্যায়ে তিনি বলেন) হুযুর ঞু যখন নামাযে দাঁড়ানোর 
ইচ্ছা করতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং কাঁধ পর্যন্ত হাত 
উঠাতেন। ...রুকু করতেন... এরপর সিজদায় যেতেন এবং বলতেন, 
আল্লাহু আকবার। ... এরপর বাম পা মুড়িয়ে দিতেন এবং তার উপর 
বসতেন। ... এরপর আবার সিজদায় যেতেন আর বলতেন, আল্লাহু 
আকবার। এরপর (বাম) পা মুড়িয়ে দিয়ে বসতেন এবং এমনভাবে 
সোজা হতেন যে, প্রতিটি অঙ্গ আপন জায়গায় স্থির হয়ে যেত। এরপর রি 
705 
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উঠে দাঁড়াতেন। দ্বিতীয় রাকা“আতে অনুরূপ করতেন। ... এরপর এ 
পদ্ধতিতে নামায আদায় করতেন। ...এরপর সালাম ফেরাতেন। - 
সুনানে তিরমিযী (৩০৪) তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। 


এখানে লক্ষণীয় যে, হুযুর ৬ু ধারাবাহিকভাবে বিনা ব্যবধানে প্রতিটি 
রুকন আদায় করে গিয়েছেন। তাই কোন রুকনের কাজ শেষ হওয়ার 
পর দেরী করবে না। সহীহ বুখারীর (১১৯৯) নং হাদীসে আছে, নিশ্চয় 
নামাযে আছে ব্যস্ততা । ৫১৬৬ ৪১. ও ৩৯ হাফেজ ইবনে হাজার রহ. 
ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন, “এর মানে হচ্ছে- নামাযে 
তিলাওয়াত, যিকির, দু'আ সর্বোপরি আল্লাহ পাকের সাথে একান্ত 
সংলাপের ব্যস্ততা রয়েছে।” তাই নামাযে কাজ বিহীন দেরী করার 
সুযোগ নেই। 


৯৭. (৩) হাই এলে যথাসম্ভব দমিয়ে রাখা এবং মুখে হাত রাখা। 


195 ০১৬৮০ ০ ০8৬01 :53 1০ এ এ এপ তা ৩৮ ০৬ ঞ। ৬৯১ ৮০৯ ভা ৩৪ 

6৮৮০ ০০৯৪৩ ৮০০ ঞ্ঞ 

(পা /,৭) ৫২০৮০৮৯৩০১৬ 02) - 

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাি. হুযুর ঞ্ু থেকে বর্ণনা করেন, হাই 

শয়তানের পক্ষ থেকে আসে । যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে তখন 

যেন তা যথাসাধ্য ফেরাতে চেষ্টা করে। - সহীহ বুখারী (৩২৮৯) 

০০৪৩1১৯21৮5 ক ক ৮ এ। ০ ০৪ 290 ০৬৪ এ ৪৯) 55০87 ১৮ ভা ৩৪ 

৫0০৪ ৩৮০৪ 9 এ এপ ৩ এও ৭০ 

৬০৪১৮ এ) তোতা ০) ৫০৯০৯ ও ৩0 এপঠ এতো ২৭০) ৫৯ ৩০০ ০০ 

[হা ১১০০) ৪1 ০০০৩151]৯ (৭/১)১১১ এ 2015) 35 (৫49০ ৩০৪ 

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযুর ঞু ইরশাদ 
করেন, তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে তখন যেন হাত দিয়ে মুখ রম 
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আটকে নেয়; কারণ শয়তান (মুখের ভেতর) প্রবেশ করে। - সহীহ 
মুসলিম (২৯৯৫)। এই হাদীসের আরেকটি সুত্রে [সুনানে আবু দাউদ 
(৪৯৮৮)] আছে, নামাযের মধ্যে তোমাদের কারও যখন হাই আসে 
তখন সে যেন তা যথাসম্ভব সম্বরণ করে। 


৯৮. (8) হাঁচি এলে হাত বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নেওয়া এবং 
যথাসম্ভব নীচু শব্দে হাঁচি দেওয়া। 
০০৪১ ১5 3 ৪ এস ৬০৪ ০৭০৪0] 0৩1০9 ৪ ও এত ঠা ৩চি ৮৯ জা ৩৪ 
৫4৩9 
শেপ ৩ ৬৯০ তত 203) 0০) ৫৮ ও ৬৯০ ০, 
অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ঞু যখন হাঁচি 
দিতেন তখন হাত বা কাপড় দ্বারা চেহারা ঢেকে নিতেন এবং শব্দকে 
নীচু করতেন। 


-সুনানে তিরমিধী (২৭৪৫), তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ 
বলেছেন। 


৯৯. (৫) নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তরে নামাযের খেয়াল 
রাখা, অন্য কোন চিন্তায় লিপ্ত না হওয়া। 

১০০. (৬) (নামাযের খেয়াল রাখার অন্যতম উপায় হলো) পঠিত 
সৃরা/দু"আ-সমূহের প্রতি অন্তরে খেয়াল করা। 

৮1 ৩০৩৮ 20 ৮1০5 এপ ঞ। একি ও ০১ ০11 হল্ড 59 01০৪] ৮৬ ৩ এত ৩৪ 
৫৮০ 4] 9 |! একি এ ৩৪9৪ পি ০৩ এপ 98 2 ৩০৮৮১ ৩স্প ১ 


০ ০335%1 ০০৪৭ এ ৩প ১ ৩ একি আ্) 38০ ৩০ (6) ৫৯ ও ০ ৪2১, 
৫4৫০০০৯ ও 31020 ২৩ 22 439 ০৪ 5৮৬ ও ঘর ৩৮ ০9৮ ৩৪ ০০৯ 3৮০ ৩১৮০৬ ৩৪ এ 
96 ০৬০1 ০০৬ ৩৫ হা ০ ০৪৬০০ ০৫ ঞ। ৪ ০ ০৪৬৮৮ এ ০৪ ৭18৮৮ ৩০৫ হা) 


০১০০ ০০ ৬৮৭৪ 6 তি ৮৪ ৪৮ ০৮ ০৯৮ 20৯৮ ৮৮9 4৩ ঝা এত খা ৭৪ রর 
705 





ড/%5%40815610781750010010. 1115191] 415181071 7110581 4১1212  %5%55519181001]17055.00107. 


এ ৮55 না ১19)9 ৫1 40405 ?% 42৫৫ 0৩ ১৬০ ৩ ৮৪ ১৫৮ ৫ ০৯ ৮ 
৩০ ৪৮৮ এ$ ০০৮৮ ৬২০4৯ 2005 ০৩০৬০ 9৮৮ ৩৮ (০ ০/)1 ৫১০০৮ 


৪৯০ এ ৫9 -০৩০৮ 46 ৪০৯৭! 


অর্থ: হযরত উকবা ইবনে আমের রাষি. থেকে বর্ণিত, (দীর্ঘ হাদীসের 
একপর্যায়ে তিনি বলেন) হুযূর ঞ্ু ইরশাদ করেন, যে কোন মুসলিম 
সুন্দর করে উযু করবে, এরপর দাঁড়াবে এবং চেহারা ও অন্তরকে 
নিবিষ্ট রেখে দু” রাকাআত নামায আদায় করবে; তার জন্য জান্নাত 
অবধারিত হয়ে যাবে। 


- সহীহ মুসলিম (২৩৪), এই হাদীসটি মুসান্নাফে আব্দুর রাযাকেও 
(১৪২) হযরত উকবা ইবনে আমের থেকে আরেকটি সূত্রে আছে। 
সেখানে শব্দ হচ্ছে, যে ব্যক্তি ভালভাবে উযু করে, তারপর দাঁড়িয়ে 
এমনভাবে নামায আদায় করে যে, নামাযে সে যা পাঠ করে তা 


সচেতনভাবে খেয়াল করে পাঠ করে (এবং) এভাবে সে নামাযের শেষ 
পর্যন্ত পৌঁছে; তবে সে সেদিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যায়, যেদিন তার 
মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। এই সূত্রে মুসতাদরাকে হাকেমেও (৩৫০৮) 
হাদীসটি বর্ণিত আছে। হাকেম রহ. বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। 


৩১৬5) ৪০ ৪15৩ ৯৮১ (৮ ০৮৪ ৬৪ ঝ। এক এ ০৯১ ৩ 2০৩ ০৬৯০ 
€) গা £) ৫4০০৮০৯ ও ৬০৬] 5) --৫49১ এপ ০ ৩ এ ০০৪ 3] গজ উঠ এ ০ 
অর্থ: হযরত উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযুর ঞু ইরশাদ করেন, 
যে ব্যক্তি আমার এই উযুর মত উযু করবে এরপর দুই রাকা“আত 
নামায এমনভাবে আদায় করবে যে, মনে মনে (দুনিয়াবী) কোন 
ভাবনায় লিপ্ত হবে না, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া 
হবে। - সহীহ বুখারী (১৯৩৪) 


ত্ী 
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০৮1955১৯৩০০ ৪ 
:৮০এ০১ ০৩ ৩০ 
69৩1 07০. 
০750 ০০৮ এী ও 109] হদিশ) ও ০) 5750 ০৬০৮ এ ০) এন্টি ৩ 
৯, 
০520853০০01 45501 গত 0১৭১ ০) পল ৩৩ আঁ ০৬৯৪ তা] পা শা 


2717/775 





৯5) ৬৪১৬৭ 


অ্ি রোজী ০) ০১০৪ ভা তি) ২2 0০৭ ০) এল ও ৫০৯৫ ১৪৩ জর্ড ও 
৩৩২ এ] 550 0১ ০১৪ 955 ০০৬৪ ০০৯৪) 
০54৮৪) গা আল) ১৪৯ ৩৪ শৈ৯ ঘট] (08৭ ০) ০৪০১ 855 ১৬৭ জ্্ 
|) £7 5০03 ৮৬৭) ৮৪ 
[55450 ৩৪-৭। ৪,৯০৪ 6 ০৩৮ 7৮) জা] ৬৪০ 1০১৪ 0১৪ 
৮৬৮] ০১ ৪০] ০৩০ ১৪ ৮ ০৫ গত একি ৩: একি 88৮] ৩৬৩ ০৯৪ 09৪ 
৯77১75528৪০] ০০ 
৬৩] ১৩৪ 20$ শেন ৮ 0০ হজ (০৭ ০) ৪০০ ০৯৮ ০ৈ৮৮০| শক 
ড0৩] ৬৪ ১5 শন পে এ আর্তি ৪৬ ১০:51 ০) ০৮ (৬৯৩ ০৯৮৯ 
১ ঠা ০৯৬ ৩০০১ ০৯৮৪] 005 তো ও 5) ভা] 6৩৯৩ ৬০৯০ তপন ০0, 
+89)থ। অজ শি] ও 51052 মি তা তর ১) ভাজ ৩৪০ ০৪৩ এস, 
৮ এত শন ও ০0০ ০) ৬০ ১95 এ 6০১৪ ৩. 
০১১০ ১৮ 0. শসা 322 রন ০) ৬৮১০ ৬ আঁ ত৩৪০ ০, 
০]132151 ৪০| এপ ১ ০৩ 22 টো ০) হত ৩2 (৩৯৩ এপ], 
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১২৬ 


১৯০৯ 91১ 0550] ৩ ৫৮ ৩ ২৬ 955501 $৪5£ € ০) ৬০২৬৮০। ৩ এপ, 
27121752 

শট) 3552 0৮50 আর্ট ৫ £ 1০) ৯ ০2 ০১৪ এস, 

৩ ৩১৮ ওঠ তিশা এপ পা) ০) উস 3000 এ এট ০ । 
২) £1 7 ০৪০৮৪ ০০ 

2৮৪ এ শন] 355 তত ০) ফজ ও৩2 1০8৩ ৬৯, 

| 5201 ৮৯১। হ]০ড] তে) ০) 57420 0৩8৫ ১৪ অহন 

২০০ ০5৯) ৯5 জঞ্ তা) ৩) ৬9০৯৪] ৩৪৬ ১৪৪ এঞ ৯ তা 

৯1 £ ০51৮9] 


৯1৫) £জর্শি। ৬ তা) ০) ০৪১০৮৪০১৪১৭ ১০০ ৮0৯ 


]। এ )১৭৮০৭। ০৪] আস 55580/58 5) এ)৬ ০ ও ৬৮ ০৩৪০ ১৯. 


9927 
[৮0 09 ০০1 এস আছ] তে ০) ১৮ ০২ ১৬৯৮ (0৪০ ০পখ। , 
০৩2)905 ১8৩1 এসএ 1১5010148 ৬৭ ৮৮০ ১ 28৫০০ ০) ১৩ ১৮১৩ (1 ২ 
৯) £08১9৯৮] ০ আখ 


৬৫০০ এপি শা 3552 ৪৬১ আর্ত গত) ০) ৮৪৯ ৩2 6০৪৩ ৮৯৮৯], 
৯) হাঁ ৫ ০৪৯৮০৬। 
১) £1/ তেজ শে 352 থে পপি পলি £ ০) ০৬৬ ৩ 1০৯০ শিস, 
৯) £ ৭ ০5208 _ 2৮ ০১ ৫৫15 ০) 209৮ এ 6৬৯৪ পি শৈস্পিত এ টে 
৩ অর্িখএা অল এ ৩2 ৬ জজ টোছিত ৩) 39০০] ৯৫ শি) সস. 
2৯৩ _ নি 
৩৮৪ 2০] ০৪ ০0০ ০) ৬০৪) তা ৩, 
১৩ ৪০০ 25826055০০০) চা | ৮ এ 6০১৪ ৩০] এক 4১০ তং 
॥ £ 9) 5১979 _ 24৯] শত 0১০৬০ ১১) 
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৮৪ 382/0৬০5০6 আত ৩৩৪৪ ডা] 5০৮ ৩১ জল (এ এ ৩ লা? 
৯0৫৫ 5005 98 ০৯৬ আর্তি) 0১০0 ১১৪ ০৬৪ 
১২০1 
_ ২৮১৬১] 95৯9 ০১39৭ ৯ 275 5) 90 এ ও (৬8৩ রি তা 
৯0//-০১৯। 
৯) হা (0৭511 ৮১১৯] _ 5051 ৩1 015 6৫৭ ০-০) অসি ৩2 1৮৯৪ 0৩] শে. 
৪০1 ৩০ অনর্ড ভিউ ০০২০ ০) ০৮৮ ০21 ১০৪ ৬০৬ শে. 
৯) £ 449১ ০52৩৩ ০০১০০ ০) উস] ০১০ 9৮৪ ৪০ 
৯) হীন ০ ০৭ ৪1৯ ০৫1০ ৩) ভি পা] তল ৬ এল. 
8১০] ২৮। ০ ত%৭ ০) ৬9] (0১৩ পি শৈস্পক 0৯ 
৯ £/৩-৮১110 ১ ৫৫৭ ০) এ এ ডি ৮১০] এ শেড, 
৪015 ৪৪05 ১৯৩। এন পনি ০) ৩০9৪1 ০৯৮% 9১৪১ ৩ ০৯১০৬ 
এ )১ ০1১3১ ভা ৩স 59০৪ ৮৩ শে] (9০০) 90৪ 1০8৮ ৬] ৫০ 
১1600 528 ৬৯ 
০5450 ০৮ এ শ0। 5 6৫1 £ 5 5) 5088) এ 0৯ ০৯১১ ১১৫৩ ০৪. 
৯১ ৫৭ 


০) ৬৯১৪৩। এ ৪০ ০১৮ ১৬ (৯ ১৯] ভেতেন। ৩প এপ ভোজ] ০2৪). 


03৮ ০১9 ওল তত 10 হত ৩) ৬9৮০৬ ভি ০১৮০ ৬৪৬ ১) ৩৪ তোতা 


১88০৬৬০ আএএ। হরি ১৪2০০ ০১৬ 
-৯) ££ 0০ 000) ৬৪৮০ 5 ফর্তি ৫৭ ৩) ০০০০৬ (৬৯৩ মতি ও এ টো ও 
০৯) ঠা ৬০৯ টো )১০০১০০০) ৭] ৬৭ অক, 
৩৬০ এও ১৪৯০ ফর্ডতি 0)5 ) 50801 ৬ ১৬ ০৬৯০ শএস 9০, 


৬৮97 49209 ৯১০ 
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৮৯ )১০৫১৭৫ ০) গর ৩] 1০ ১৪৩1 ৪50 ৬২১৬০০৪৩9০১ 
৯) হা ১৯-]-০৮৬। _ 08529 ০৭) 
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ভক জি ৩০] ০৯০৯ 
2৮০০1 ০০৮৮8 ০ এপি ৪ ভে] আড৬, 
মর্০০৩]। ০১০ ৮50১১ ৩) ঠা ৩8৭0 ১৯ ১০৭ ১8201 তি ৩, 
৯1 £1 ৫2৮৯1 ০৪৮৭৪) 
৩০ ০০১ কপ] আর্ত 4১ ০8০5 ৩) ভ০ ৫৮৯৫ ১০৯ আঁ ওসি, 
১1৫) 
২10১ ০0১৫৭ ০) ৬৯ ১০৯০ ফি ওঠ ০০ 58) ও ৯৯৮৯ তক 
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হি ১৮০০,১ 
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